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ভূমিক]। 


শ্রীগুরুতন্ব ভক্তজনের পরম আদরের বিষয় । শ্রীপুক্- 
পদাআায় না করিলে ভজন-সাধন হয় না, আীগুরুর চরণ- 
তরী বিহানে ভবসাগর পারে যাওয়া যায় না । ভীগুরুর 
কুপা না হইলে ভগবানের কৃপা হয় না । শ্রীশুরু ভিন 
পাপ-তাপ-অপরাঁধ বিনষ্ট এবং পবিত্র করিতে কেহ 
পাঁরগ নহে £ এই প্রকারের বছ প্রয়োজনীয় তত্ত দেশ-, 
কাল-পাত্র এবং শাস্রযুক্তি অবলম্বন পূর্বক শীগুরু-নির্ণয় 
ও শ্রীগুরু-তত্ব-সাধন মথাসাধ্য সহজভাবে মীমাংসা করিয়া 
ভক্ত-জগতের হিতার্থে প্রচার করা হইল। গ্রন্থে যদি 
কোন দোষ পরিলক্ষিত হয়, পাঠকগণ তাহা পরিতাগ 
পুববক গুণভাগ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিবেন । 


গ্রন্থকার । 


বন্দনা । 


অক্ঞানতিমিরান্বস্ত জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া । 
চক্ষুরুন্নীলিতং যেন তশ্মৈ প্রীগুরবে নমঃ ॥ 
বন্দে গুক্ূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্‌। 
তঙপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তী কৃষ্ণ চৈতন্যসংজ্ঞকম্‌ ॥ 
গুরুরূপধরং নিত্যিং শ্রীনন্দনন্দনং হরিম্‌। 
বন্দেহহং পরয়া ভক্ত্যা ভক্তবৎসলমীশ্বরম্‌ ॥ 
ত্বং বন্দে বৈষ্ণবগুরুং পাদাঁনন্দস্ুশীতলম্‌। 
বহপ্রসাদাৎ মমাজ্তস্ত ভক্তিশান্ত্রবিলোকনম্‌ ॥ 
বাঞ্কল্পতরুভাশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ। 
পতিতানাং পাবনেভ্যো! বৈষ্ুবেভ্যো নমো নম$ ॥ 
গুরাবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকারাস্তদ লয়ে । 
কুধায় কৃঞ্ণচভক্তায় তন্তক্তায় নমো নম ॥ 


মিনতি করিয়া তৃণ ধরিয়া দশনে। 
নিবেদন করি গুরু-বৈষ্ুব-চরণে ॥ 
জিহ্বার আরতি আর মনের বাসন । 
তেই সে করিতে চাই শ্রীগুরু-বন্দন! ॥ 
যে কিছু লিখিয়ে গুরু-বৈষ্ণব-প্রসাদে । 
ভ্রমভঙ্গে না লইবে মোর অপরাধে ॥ 
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প্রথয লহর। 


জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতনা নিত্যানিন্দ । 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবুন্দ ॥ 
অনুগ্রহার ভক্তাঁনাঁং মানুষং দেহমাভ্রিতঃ | 
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুন্বা ততপরো ভাবে ॥ 
ভাগবত | 
ভগবান ভক্তজনের প্রতি অন্ুগ্রন্ত নিতরণ নিবক্গন 
মনুধাদেহ আশ্রয় পুর্বক সেই ক্রীড়। করিয়া পাকেন, 
ঘাস শুনিয়া ভক্ত তত্পরাঁয়ণ হইবেন । 
বেদ-বিধি অগোঁচর, অতি গুঢ় তত্ব, স্বর" ভগবান 
শ্রীকুষ্জ, পরম করুণাবতার শ্রীগৌরাঙ্গরূপে ভক্তকে বিতরণ 
করিয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্চচৈতন্য জগব্গুরু | 
উদাসীনে। হ্যাদাসীনাঁং বনস্থো বনবাসিন2 । 
ঘতিনঞ্ বতি প্রোক্ত গৃহস্থেব গুরু গৃহী ॥ ও 
বৈধ্বে বৈষ্ঃবগ্রান্থ শৈবে শৈবস্তথা পুনঃ 
শাক্তিকং তৃতয়ং বিদ্য। দীক্ষা স্বামী ন সংশর ॥ 
কুলচুড়ামণি তন্ত্র । 


২. শ্রীগ্ুরুতত্ব-মীমীংসা। 


অর্থাৎ উদাসীনের গুরু উদাসীন, বনবাসীর গর্ত 
বনবাসী, যতির গুরু যতি, গৃহস্থের গুরু গৃহস্থ, বৈষ্ণবের 
গুরু বৈষুব, শৈবের গুরু শৈৰ এবং বৈষ্ঞব; শাক্তের গুরু 
শীক্ত, শৈব এবং বৈষ্ব, এইরূপে দীক্ষা স্বামী নির্ণয় 
আছে। 

নিজ নিজ আশ্রমোচিত কন্মের জন্য সেই আশ্রমীর 
মধো যে কেহ গুরু হইবেন, তাহাকে উপদীক্ষাণুরু কহে। 

সত্র যাজি সহজেভ্যঃ সর্বব বেদান্তপারগঃ | 

সর্বববেদীন্তবিৎ কোট্যাদিফুতভক্কে। বিশিষ্যুতে ॥ 

নৈধ্ঞবানাং সহজ্েভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে | 

একান্ত নম্তঃ পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদং ॥ 

গারুড়ে | 

সহজ যাঞ্ছিক হইতে সকল বে্দান্তবেত্তা শ্রেষ্ঠ, 
নেদীন্তবেন্তা কোটি জন হইতে বিধুভক্ত শ্রেষ্ঠ, বিষুভন্ত 
নহ্জন হইতে একান্ত-বৈষঃব শ্রেষ্ঠ, তাহারাই পরম পদ 
তালু হন। 

বচ্জার্থে যাঁজ্িক গুরু, বে্দান্তার্থে বৈদান্ঠিক গুরু, . 
বিষুঃ-ভক্তির জন্য বিষুঃ-ভক্ত গুরু, একান্তিকতা জঙ্ , 
একান্ত-বৈষ্তব গুরু হওয়া নিশ্চয় কর্তব্য। ইতিমধ্যে একান্ত 
বৈ্বই পূর্ণ গুরু ও উপাসক। অন্যান্য গুরু আংশিক, 
তডজ্ন্য উপগুরু কহে। যাজ্কিক ব্যক্তি বৈদান্তিকের 
স্থানে গেলে পুর্ব যাজ্জিক গুরু তখন উপগুরু, এইরূপে 
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একা ম্ত-বৈষবের নিকট গেলে, যাজ্জিক বৈদান্তিক ও বিফুর- 
ভক্ত ইহারা উপগুরু হন। যেমন তারকেশ্বরের সন্যাস 
গ্রহণ করিলে দীক্ষ1 গুরু প্রভৃতি উপগুরু হন। 

একান্তবৈষ্ণবাং শ্রেষ্ঠঃ কোহপি নাস্তিভূতলে | 

তেন পুতা ভবেৎ পুথ্থী স এব বিঝু্রব্যয়ঃ ॥ 

স্কান্দে। 

একান্ত-বৈষ্বাপেক্ষা প্রধান ভুমগুলে আর কেহ 
নাই। তীহার দ্বারা ধরা পবিত্র হয় এবং তিনিই সাক্ষাৎ 
অব্যয় বিুস্বরূপ | 

একান্ত-বৈষ্ণব অদ্বিতীয় শ্রেষ্ট জগদ্গুরু তিনিই 
পুর্ণগুরু। অপূর্ণ গুরুকে উপগুরু কহে। বিবিধাঙ্গ সাধন- 
ভক্তিবিশিষ্ট বিধিমার্গ প্রভৃতি পুর্ণ উপাসনার পন্থা নহে, 
মে সব গুরুও পুর্ণগুরু নহেন, তাহাদিগকে উপগুরু বল? 
হইয়াছে । প্রাণের সর্বস্ব ধন ভগবান ও শুদ্ধভক্তিদাতা 
ভিন্ন বহির্বিষয় প্রদাতাকে উপগুরু কহে। 

মনুষ্যের তিনটি অবস্থা প্রধান । যেমন, তিন ধাতৃতে 
জীবনী-শক্তি। প্রথম পশুত্ব, দিতীয় মনুষ্যত্ব, তৃতীয় 
দেবত্ব। মাতা পিতা ও শিক্ষক প্রভৃতি গুরুগণের উপদেশ, 
আচার্য্ের গায়ত্রী মন্ত্র ও সংতক্রুয়া দর্শনে পশুভাৰ 
বিনাশে বিবেক-বুদ্ধির উদয় হয়। দ্বিতীয়াবস্থায়, যাহার 
কিঞ্চিৎ আভাসেই কর্শমবিপাক বিনষ্ট হয়, সেই ভক্তি- 
সার্গে কুষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিলে “মনুষ্যত্ব” “কু ভজিবার তরে 
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সংসারে আইন” এই কর্তবা বিধান হয়। শীস্ত্রে বলে, 
“মন্ত্রদীতা গুরু প্রোক্তা ৮» উক্ত কৃষ্ণমন্ত্রদীতা বিনি, 
তিনি কৃষপ্রাপ্তির জন্য গুরু । তৃতীয়াবস্থা, সন্ন্যাস ছ।রা 
“দেবন্ব” কুঞ্চের সহিত অভেদস্বরূপ হয়। এই সন্গ্যাসমন্ত্র- 
দাত৷ গুরুই পুর্ণগুরুদেব। সেই পুর্ণ ও মহৎ গুরু ছারা 
নিজে মহৎ পরম পদ লাভবান হয়। তদ্‌্পর আর কোন 
মন্ত্রের আবশ্যক হয় না, সেই গুরুর পুর্ণত্ব নিজে প্রাপ্ত 
হইয়া নিজেও গুরুত্বে ও দেবস্বে পুর্ণ হয়। এই প্রকার 
তন্মায়াত্মক ও পুর্ণীতআপ্রদায়ক গুরু পূর্ণ ও জর্ববাঁপেক্ষা 
শ্রেন্ঠ; তছ্ভিন্ন জন্যান্া উপগুরু। স্বয়ং ভগবানের 
সহিত সমুন্গত উজ্ভ্রল রসাত্বিকা ভক্তি দ্বারা অভেষ্ঠ, 
অচ্ছেছ্য, বিরহ বিচ্ছেদাতীত চিরন্তন বিশুদ্ধভাবে স্থায়ী, 
চরম পরম গতি-প্রদায়ক সন্াঁস গুরু সকাঁশে অন্য সকলই 
অকিঞ্চিইকর ; ইহা অবশ্য স্ীকার করিতে হইবে । 
দ্বিজত্ব সংস্কারের দীক্ষাগুরু দিজ ( কন্দী উপগুরু ) 
সেই দ্িজকে চত্রর্থাশ্রমে সন্গযাস গ্রহণ করিবার জন্য, 
সেই যক্্সূত্র ও শিখ। ত্যাগ করিতে হয়) যেহেতু সন্াস 
গুরুই পূর্ণ দীক্ষাণ্ডরু, অন্যান্য উপগুরু। জীীগৌরাঙ্গ 
দেব নিজে সন্যাস গ্রহণান্তর জগতকে শিক্ষা দিরাছেন $ 
“য্ভ্সু্ শিখাত্যাগাঞ সন্ত্যাসদ্বিজন্মনাম্‌।” মহা নির্ববাঁণ তন্ত্র! 
ততঃ দীক্ষা! মহ! দীক্ষা! উপদীক্ষা ততপরং। 
কালে কালেচ কর্তব্য উপদেশ ভত কলো ॥ তন্ত্র 
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সত্য, ত্রেতা, ছাপরযুগে মহা দীক্ষা, দীক্ষা ও উপ- 
দ্বীক্ষা প্রচলিত ছিল । কলিতে শিক্ষাই প্রশস্ত । এজন্য 
ঞচৈতন্য-প্রচারিত ধর্মে দীক্ষা নিশ্তেয়ে' জন হইয়াছে । 
এতন্ানত্ং সত শ্রেন্ঠ প্রথমং শৃুর়াননর । 
শুদত্ব। দ্বিজমুখাৎ পুজ দক্ষ কর্ণে তপোঁধন ॥ 
রাঁধীতন্ত্। 
নরগণ দ্বিজ দ্বারা দক্ষিণ কর্ণে মন্ত্র গ্রহণ করিবে, 
শান আজ্ঞ। আছে। ঘদ্বিজ দ্বারা অর্থে 'সংস্গারাৎ 
দ্বিজোচ্যতে” সেই সংস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বুঝায়, কিন্তু 
সংস্কার পরিত্যক্তাশক্ত চিত কিংবা ত্যাগী বাক্তিকে বুঝাইবে 
না। এইরপে ত্রক্মমন্ত্রেপাসনেচ্ছুক ব্যাক্ত ব্রহ্মচধ্যাশ্রমা 
দ্বিজের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে, বিকুমন্ত্র স্থানে নহে । 
আর “সন্তাসাদ্দিজন্মনাম্‌্” সন্যাস প্রহণ কত্িলেও দ্িজ 
হয়। এ সিদ্ধান্তেও জন্যাসত্যাগীকে গুরু বুঝাইবে না। 
ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ জন্য ব্রহ্মসন্নাপী গুরু আর কুষ-_বিধুও ন্্ 
গ্রহণ জনা বিঞু্-সন্্যাসী বৈষ্ব গুরু হইবে । কলিতে 
ব্রন্মচধ্যাশ্রম বিহিত নহে, এজন্য উক্ত ব্যস্ছা াসিদ্ধ। 
ব্রলীচধ্যাশ্রমো নাঞ্তি বানপ্রশ্থোহপি ন শ্রিয়ে। 
গার্স্থ্য ভিক্ষুকশ্চৈৰ আশ্রম ঘৌ কলৌষুগে ॥ 


25 
হা নব্ধাণ্তন্ত্র ॥ 
এ 2 ৬২ নি না 
হে শিবে! কলিতে ্রব্ষচর্ধযাশ্ীম ও জানপ্রস্থাআন 


বণ 
হইবে না। গাহস্তাশম ও জিফুকীশ্রাম্, এই হুই আশ্রম 
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প্রচলিত থাকিবে । যেহেতু বর্ণীশ্রমী গুহস্থের উপাসনার 
গুরু ভিক্ষুকাশ্রমী বিফুসন্্যাসী বৈষ্ণবই প্রসিদ্ধ । 
কিবা শুদ্র কিবা বিপ্র ন্যাসী কেন নয়। 
যেই কৃষ্ণঠতক্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥ 
| মহা প্রভুবাক্য চরিতাস্বতে | 
গুরু হয় অর্থে পিতা, মাতা, স্বামী, দীক্ষা-শিক্ষা-গুর 
স্থান পাইতে পারেন না, কৃষ্চকথার জন্য গুরু । যেমন 
“অতিথি আইলে গুরু হন সবাকার” এই প্রকারের উপগুর 
কহে । সন্যাসী বৈষ্ণবের গুরু নাই, তথাপি ভক্তস্থানে কৃষ- 
কথামালাপার্থ অধিকার দিয়াছেন, এজন্য উপগুরু মাত্র | 
জন্মনা জারতে শুড্র সংস্কীরাৎ দ্বিজোচ্যতে । 
বেদাভ্যাসাৎ ভবেছিগ্র ব্রহ্ম জানাতি ব্রাঙ্গণঃ ॥ - 
ব্রাহ্মণ বেদবিৎ, তন্ত্রবি্ড বলিয়া কোন শীস্ছে উল্লেখ 
নাই, তজ্জন্ তন্ত্রবিহিত মন্ত্র প্রদানে তাহাদের অধিকার 
সন্ভবে না; রাগমতের গুরুত্ব ত দুরের কথা । 
প্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিনব ধন্ম গ্রচারের সময় 
বর্ণশ্রমীর গায়ত্রী দীক্ষা ছাড়াও ব্রল্গ সন্যাসীগণ দ্বারা 
ব্রক্মানন্দজনিত উপাসনা প্রচলিত ছিল, সেই ক্রোত 
পরিবর্তন পুর্ববক ভক্তি দীক্ষা অথণৎ শিক্ষার প্রচলন 
করিয়াছেন । ভক্ত হইতে যে দীক্ষা, তাহাকেই ভক্তি- 
দীক্ষা কহে । বন্ভধমানে তাহা শিক্ষারূণে উল্লেখ করিয়ী- 
ছেন। টাকাতে পয়স।দি আছে, ইহা যেমন সহজে 
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অন্মেয়, তদ্ধপ শিক্ষামন্ত্র কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগমার্গীয় মন্ত্রের 
গুণশক্তিসমন্থিত বুঝিতে হইবে । 

জীব চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে 
মনুষ্য-জন্ম পায়। পরে কক্্ী, জ্ঞানী হইয়া মুক্ত হয়। 
কোটি মুক্ত মধ্যে দুলভি কৃষ্ণভল্ত হয়। সেই ভক্তের 
নিকট মন্ত্র গ্রহণ সঙ্গত; নতুবা ভগবানকে পাইবার আর 
কোন উপায় নাই। পক্ক ফল ব্যতীত বুক্ষ জন্মে না, 
তদ্রপ সিদ্ধগুরু ভিন্ন মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। 

বর্ণজ্ঞানাচ্ছন্ন সমাজস্থিত পাশবদ্ধ জন মুক্ত হইলেই 
গুরু হন। এজন ছয় গোস্বামী ও নরোত্তম ঠাকুর 
মহাশয় জগত্পুজা হইয়া রহিয়াছেন। বিদ্ভানিধি প্রভৃতিকে 
ভত্তি দীক্ষা অর্থাৎ শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন । 

কেহ কেহ বলেন, আগে বীজ মন্ত্র (জ্ঞানমার্গীয় 
দীক্ষা ) গ্রহণ করতঃ; সেই বীজের কর্তব্য বিষয় যাহ! 
তাহাই শিক্ষা। এ ধারণী, পুর্ণ নিয়মানুগামী ও গৌণ এবং 
পরিবর্থনশীল। দীক্ষা অন্য যুগধন্দম,। কলিযুগ ধণন্্ন নহে। 
শ্রীগৌরাঙ্গ জীবকে সহজে উদ্ধার করিবার পথ দেখাইতে 
নাম-প্রেম বিলাইয়াছেন ; প্রেমের হাট পত্তন করতঃ 
সাধু মহাজনকে দোকানদার রাখিয়াছেন। সেই হইজে 
ভক্তকে আর কঠোর করিবার আবশ্টক নাই। যে মূল্য 
দ্বারা জ্ঞানমার্গীয় দীক্ষা মন্ত্র খরিদ করা হইত, সেই 
লোভরূপ মুল্যের দ্বারাই ভক্তিমার্গীয় শিক্ষা মন্ত্র খরিদ 
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করিতে হইবে । তৈয়ারী ফল পাওয়া গেলে তাহ খরিদ 
করাই প্রশস্ত । প্রস্তুত দ্রব্যের দ্বারা সেবাকরণের নার্ম 
ভক্তি, আর সেই দ্রব্য প্রস্ততকরণের নাম জ্ঞানযোগ | 
ভক্তিমানের কম্মাদির আবশ্যক করে না। এক সাধন 
ভল্তি দুই ভাগে বিভক্ত; এক বৈধ অপর রাগানুগা। 
বিবিধা্গ সাঁধনকে বৈধ, আর ইঞ্টে সারসিকী পরমা- 
বিষ্টতাকে রাগানুগা কহে । বর্ণাশ্রমীগণ লোক-সমাজ- 
প্রচলিত প্রথার মধ্যে থাকিয়া জীবনধাপন করিতে করিতে 
মন্ত্র গ্রহণ করেন। মন্ত্রগ্রহণ উপাসনার জন্য, সেই উপী- 
সনার কালে গুরু ও গুরুদন্ত মন্ত্র ভিন্ন জন্য অবলম্বন 
করিবেন না । তন্ঠিন্ন লোক-সমাজ-প্রচলিত দশ কন্থা ও 
দেব-পুজাদি যেরূপ পুর্বেবে ছিল, এখনও তদ্রপ প্রচলিত 
হউক, তাহাতে আপত্তি কি?" বর্ণীশ্রমীর সাধারণ কর্তব্য 
বাহা, তাহাই বিবিধাঙ্গ বৈধভক্তি। তন্মধ্যে শ্রদ্ধা- 
রীত্যনুগ! চতুঃষষ্ঠি অঙ্গ ভজন। তাহার সন্তোষজনক 
কারণ এই যে, গেন্গাধীরা পুরন্দের স্মার্ত মত যাহা, তাহার 
গৌণত্ব প্রমাণে মুখ্যস্ব স্থাপন করিয়াছেন। তাহা হইলে 
তদাচরণই বুঝিতে হইবে । তাহাতে যে দীক্ষার উল্লেখ 
আছে, তাহা সকামমা্গীয় কর্মক্ষেত্রের উপনয়ন দীক্ষী, 
অপর শ্রদ্ধারীত্যনুগা জ্ঞানমাগীর দীক্ষা । এইরূপ 
ভচরণই সন্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ণের গুরু 
ব্রাঙ্গণ, তিনি দ্বিজগণের উপনরনকালে ব্রঙ্গ গায়ত্রী 


উগুরুতত্ব-মীমাংস]। ৯ 


ও ক্ষাত্রয়াদগকে কাম গায়ত্রী মন্ত্র দেন ও অপরাপরকে 
টুড়াকরণ বিধি প্রভৃতি দ্বারা আশ্রমোচিত দীক্ষান্বামী 
হয়েন। সেই বৈদিক দীক্ষা হইতে আশ্রমোচিত কার্যে 
অধিকারী হয়। ব্রাহ্মণাদির বৈদিক অধিকারানুসারে দীক্ষা 
প্রাপ্তি হেতু বৈধ দীক্ষা কহে ; সেই হইতে বৈধ ভক্তিতে 
অধিকারী হন। উক্ত দীক্ষা! কণ্দমার্গীয় স্বধন্্মীচরণ বিরুই- 
ভক্তি। ( চৈতন্যচরিতামৃতে বৈধভক্তি বিধানের উপরে 
লিখিত “মুখ বাহু রুপাদেভাঃ ও স্মর্তব্যং সততং বিষণ” 
শ্লোক দেখিলেই এ সম্বন্ধে সংশয়মুক্ত হইবে )। গায়ত্রী 
দীক্ষা ভোগৈশ্বর্ধ্য জন্য ধর্মমার্গ», বিঝুর দীক্ষা মুক্তি 
জন্য শ্রদ্ধা মার্গ, কৃষ্ণনীক্ষা প্রেমরসলীলার জন্য ভক্তিমার্গ, 
শীকষ্চৈতন্য দীক্ষা মহীভাবের জন্য সন্যাস মার্গ। 
ভক্তি দীক্ষার কামনাশুন্যভাবে গুরু ও মন্ত্র মাত্র উপাস্ত ; 
এই কারণেই রাগমার্গ কছে। 

গুরুকে মনুব্য জ্ঞান করিতে নাই, সাক্ষাৎ কৃঞ্চের 
স্বরূপ, “তন্মুত্তি হেতুনা ” সর্বশক্তিমান এই জ্ঞান থাকা 
অবশ্থা কর্তব্য । গুরুর সমন্ষে অন্য দেব পুজা! নিষেধ, 
বিষুরমন্দিরেও অন্য দেব পুজা করিতে নাই। “দেবানাং 
সন্নিধৌ বিদেগঃ পুজনং নরকং ব্রজেও।” পাসে উল্লেখ 
আছে। বেভেতু উপাধনাকালে কদাচ অন্য কেহ অবলম্ব- 
নীয় নহে। এই সব ভ্রম সংশোধনার্থ মহাগ্রভ রাগানুগ। 
ভক্তি ও সাঁধন প্রচার করিয়াছেন। 


১৩ প্রীগুরুতত্ব-মীমাংস। | 


বিচার পুর্ববক এই বিশুদ্ধ ভজন্পরায়ণ হওয়। সর্বর্ব- 
সাধারণেরই কর্তব্য। প্রথম স্বধন্নাচরণ, তৎপর বৈষ্ণবী 
দীক্ষা, অবশেষ সন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। মন্ত্র 
অন্তর্যামীরূপ ও গুরু সাক্ষাৎ কৃষ্চের স্বরূপ “মোর মুখে 
বস্তা ভূমি হও তশ্রাতা1” এই সাক্ষাৎকার রূপ ভজনে 
বিশুদ্ধানন্দ প্রাপ্ত হয়। ভক্ত ক্রমে এই সাধনার পুর্ণাবস্থা 
গ্রহণে আগ্রহাতিশয্য বশতঃ সন্গ্যাসাশ্রমে গতি করিতে 
বাধ্য হয়। এক ভিন্ন ছুয়ে মন গেলেই বিচলিত হয়, ইহা 
নিশ্চয় । বর্ণাশ্রমীগণ বিবিধ কশ্মের দ্বারা সর্ববদ! আস্হির, 
তার পর উপাসনাতেও যদি বিবিধাঙ্গে বিচলিত হয়, তবে 
তাহাদের ভাগ্যে মন স্থির হওয়! স্ুকঠিন ; আর মন্ত্র 
গ্রহণেরও বিশেষ কোন আবশ্যকতা অনুভব হয় না। 
সে কারণ উপাসনাতে একনিষ্ঠ অভ্যাস করিতে আর্ত 
করিলে ক্রমে পুর্ণ একমন করতঃ শান্ত ও নিক্ষাম 
হইতে পারে। স্বধর্দ্দের ও দমাজের উন্নতির জন্য চেগ্িত 
হওয়া স্বাভাবিক নিয়ম । তদ্ধেতু রাগানুগা মতে বৈষ্ণব 
গুরু ও পঞ্চতত্বাত্বক কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণান্তর রাগানুগায় উন্নতি 
লাভ করে। 

পুর্ব পুর্ব যুগে এবং মহাপ্রভুর পুর্ব সময় ত্রহ্ম সন্গ্যাস 
প্রচলিত ছিল, কলিতে ব্রন্গচর্য্যা শ্রম ও ব্রহ্মসন্ন্যাস নিষেধ 
জন্য মহাপ্রভু বিঞু সন্যাস গ্রহণ করিঘা “সদদৌ ভক্ত 
শীখিনে” সেই হইতে ব্রহ্ম সন্যাপ প্রচলিত নাই। 


শ্ীগুরুতত্ব-মীমাংস|। ১১ 


সঙ্গে সঙ্গে পুর্ধব প্রচলিত ব্রহ্গজ্ঞানমার্গীয় বিধুর দীক্ষাও 
থাকা উচিত নহে। এক্ষণে বিধুসন্ন্যাস দ্বারা বৈষ্ব- 
জগৎ চলিতেছে, তাহাতে বিষণ জন্যাসী গুরু ও কৃষঃ- 
মন্ত্রই পঞ্চতন্বাত্মক হেতু ভক্তি দীক্ষা! প্রচলিত হওয়া এক- 
মাত্র যুক্তি। 

“বিধি মার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র |” 

“বেদ ধন্ম ত্যজিয়া সে কৃষঙ্চকে ভজয় ॥৮ 

এই সব নিষেধ বচনের দ্বারা বৈদিক দীক্ষা কৃষ্ঃ- 

ভজনার্থ প্রযোজা নহে বুঝিতে হইবে । গৌর-প্রদত্ত মতে 
যাহার অমত না! থাকে, তাহার গৌরাঙ্গ স্বরূপ গুরুতে 
আপত্তি খাকাঁও সঙ্গত নহে। সেকারণ ব্রজ উপাসনা! 
স্থানে পুর্বব-প্রচলিত জ্ঞানমার্গীয় বিষ দীক্ষা নিশ্প্রয়ো- 
জন। ব্রজ প্রেম দিবার জন্য যখন চৈতন্যস্বরূপ গুরু 
বর্তমান আছেন, সেস্থানে অন্যকে অবলম্বন করিলে 
হরুকে ছুর্বল ও অবমাননা করা হয়। 


যথা মৃত ন তৃপ্তস্ত পয়সা কিং প্রয়োজনম্‌। 
এবং তত পরঙচ্গাত্বা বেদে নাস্তি প্রয়োজনম্‌। 
নন্দিপুরাণ। 
অমৃত দ্বার! তৃপ্ুব্যক্তির যেমন ছুগ্ধের প্রয়োজন হয় 
না, সেই প্রকার পরতন্বজ্ঞাতা ব্যক্তির আর বেদে 
এায়োজন নাই। 


১২ শীগুরুতত্ব- মীমাংসা । 


একথার সহজার্থ এই যে, যিনি গুরু হইবেন, তিনি 
বনু সাধ্য সাধনার দ্বারা সিদ্ধ। 

যতদৈতং ব্রক্ষোপনিষদি তদপশ্যতন্ুন্1, য আত্- 
স্র্যামী পুরুষ ইতি সোহস্তাংশ বিভব, যড়েশ্বর্ধ্য- 
পুণোর্ য ইহ ভগবান্‌ স স্ব়ময়ং ন চৈতন্যাৎ কৃষ্তাজ্জগতি 
পরতত্বং পরমিহ | 

যিনি উপনিষদে ব্রহ্ম শব্দে পরিকীত্তিত, তাহাকে 
শ্রীকুষ্ণচৈতন্যের দেহকান্তি বলিয়া জানিনে ; যোঁগিবুন্দ 
যোগশান্দে ধাহাকে সর্দবভূতান্তর্যামী পুরুষ বলিয়া কীর্ন 
করেন, তীহাকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অংশ বিভূতি বলিয়া 
জানিবে এবং শান্তগণ তত্ব বিচারবলে ধাঁহাকে ষড়েশ্বধ্য- 
পুর্ণ ভগবান্‌ বলিয়া ব্যাখা] করেন, তিনিই সাক্ষাৎ শ্ীকুপ*- 
চৈতন্য (স্বরূপ ); অতএব একমাত্র কৃঞ্চচৈতহ্য ভিন্ন 
ত্রিজগতে পরমপরতন্ব দ্বিতীর কেহই নাই । 

উপরোক্ত শ্লোকে উপাস্ত উপাসক অতি স্ুস্পঞ্ট 
ভাবে মীমাংসা করিয়াছেন, এই শ্রোকার্থ ছুষ্টে অধীকারী 
ভেদ বুঝিতে কালবিলম্ব হওয়া সঙ্গত নহে । ব্রঙ্গ, আত্মা, 
ভগবান, কৃষ্ণেরই বিহার । বাহার অঙ্গকান্তি ব্রহ্গ-অংশ 
পরমাত্মা ও স্বরূপ ভগবান, সেই শ্রীকুষ্চচৈতন্য যে এক- 
মাত্র উপাস্ত, তাহাতে আর সন্দেহ কোথায় $8 গোলোক 
হইতে অখিলাত্মভূত্ত ব্রঙ্গাপ্ডাঁদি সবই তাহার । সে কারণ 
নিজ প্রাণীবর্গের মলিন দশী দর্শনে করুণা করতঃ 





শ্রগুরুতস্ব-মীমাংসা। ১৩ 


অবতীর্ণ হইয়া তক্ষকের ন্যায় আপন নাম আপনি 
বিতরণে জীবের পাপ তাপ বিনাশ করতঃ রাধাকৃষ্ণ নিত্য 
লীলায় অধিকারী করিয়াছেন । 

উচ্চৈঃ্গরে কাদেন প্রভূ জীবের লাগিয়া । 

চেতন করাইল জীবে চৈতন্য নাম দিয়! ॥ 

ভক্তিতন্্। 
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম পঞ্চ তত্রপূণণ। সৈই নাম জীবকে 

দিয়া চেতন করিয়াছেন। জীব সেই চৈতন্য নাম না 
পাওয়া! পণ্যন্ত মায়ামুগ্ধ ভাব হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে 
ন]; সে কারণ শিক্ষ। মন্ত্র সাদরে গ্রুহণীয় । 

পঞ্চতন্রাত্বকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ-স্বরূপকম্‌। 

ভক্তাবতা রং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্‌ ॥ 

ভক্তরূপ, ভক্তশ্বরূপ, ভক্ত অবতার, ভক্ত নাম, ভক্ত- 
শক্তি এই পধ্চতক্বাতাক কৃষ্ণজকে নমস্কার । কথিত পঞ্চ- 
ভক্তাত্মক কৃষ্ণ মন্ত্র ভিন “ক্রীং কুষ” এই অদৈত ব্রন্গমন্ত 
দিবার অধিকার বৈষ্বের নাই । 

দীক্ষাচান্য নির্ণয়ে “আচাধ্য মাং বিজানীয়াঁৎ” শ্লোকে 
সর্ববদেবময় গুরু বলার, বিঝুকে গুরু নির্ণয় করিয়াছেন। 
যিনি বিষুঃ, তিনিই গুরুরূপে উদয়। সেই বিষুঃ স্বরূপ 
গুরুর মন্ত্রও বিঝু্মন্ত্র। সেই আদ্ধারীতি- প্রবর্তক জ্বান- 
মার্গীয় বিষু মন্ত্রকে ব্রহ্ষমন্্র, দীক্ষা! মন্ত্র ও বীজ মন্ত্র কহে। 
পরব্যোম ধামকে ত্রলপংজজ্ধ ধাম কহে। (প্রকাশ খাকে 

২ 





১৪ জিগুকুতত্ব-মীমাংস]। 


যে, আচার্যয-গুরু বলিতে আশ্রমোচিত গুরু ও বিষু মন্ত্র 
অর্থে গায়ত্রী মন্ত্র নহে ।) 
এবং যক্তৈকরূপং বিলসতি পরব্যোন্ি নারায়ণাখ্যং ৷ 
স শ্রীকৃষ্ণ বিধস্তাং স্বয়মিহ ভগবান প্রেমতৎপাদভাজাং ॥ 
বাহার রূপের বিলাস পরব্যোমে নারায়ণ, সেই স্বয়ং 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, এই জগতে তীহার চরণারবিন্দ ভজন- 
কারীদিগকে নিজ বিষয়ক প্রেম অর্পণ করুন । 
দীক্ষা নারায়ণাত্মক মন্ত্র ও শিক্ষা শ্রীকৃষ্ণাত্বক মন্ত্র, 
এই শ্লোক দ্বারা বুঝিতে হইবে। সে কারণ পুর্ব যুগের 
দীক্ষাপ্রণালী পরব্যোম নারায়ণ হইতে আসিয়াছে । 
যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতম্‌। 
তদ ব্রহ্ম কৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমাভুষোঃ ॥ 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু । 
অরিগণ ও প্রিয়গণ একই পদার্থকে লাঁভ করে, কিন্তু 
সেই পরম তব্ের প্রকাঁশ-ভেদে উভয়ের কষ্ত-প্রাপ্তির 
তারতম্য ঘটে। সূর্য্য ও কিরণ ছুই এক পদার্থ হইলেও 
অঙ্গাঙ্গীভাবে উভয়ের মধ্যে বিভিননতা আছে। কৃষ্ণ ও 
ব্রহ্ম মূলতঃ এক তন্ব হইলেও ছ্েষীরা কিরণস্থানীয় ব্রন্ষ- 
গতি আর শ্রিয়গণ সৃর্ধ্স্থানীয় পরম নিত্যলীলায় গতি 
প্রাপ্ত হয়। 
মুনয়ো বাতবসনাঃ শ্রমণা উদ্ধ মন্থিনঃ। 
ব্রঙ্মাখ্যং ধামতে যাস্তি শাস্তাঃ সন্ন্যাসিনোহুমলাঃ ॥ ভাঃ। 
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পরমার্থ বিষয়ে শ্রমশীল, উদ্ধীরেতা ও দিগন্ধর মুনিগণ 
এবং শান্ত ও নিশ্মলচিত্ত জন্্যাপসিবৃন্দ মদীয় ব্রহ্ম সংজ্ঞ 
ধামে গমন করেন। 
এই সমস্ত ভক্ত অদৈত ব্রঙ্গকে (বিষুণর সর্ববভূতস্থিত 
রূপকে ত্রক্ম কহে) দীক্ষা মন্ত্রের উপাসন দ্বারা লাভ করি- 
য়াছে। শ্রুতি উপাসক মুনিগণ, খধিগণ, দেবকন্যাগণ অদ্বৈত 
ব্রন্মের উপাসন! দ্বারা রূপ দর্শন পান, তৎপর দ্বাপরে 
নিত্যচিশ্ময়ী গোপী-অনুগা হইয়। পল্লী রাধা ক্রীঁং কৃষ 
এই পূর্ণ তব্বস্বরূপ মন্ত্র সাধনে রাধাকৃষ্চ মিলনলীল। 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। বীজ মন্ত্রকে অব্যক্ত মন্ত্র কহে, তদ্দার! 
জ্যোতিম্ময় নিরাফার ব্রহ্ম দর্শন হইতে পারে । বীজে 
বৃক্ষোৎপাদিক1 গুণশক্তি আছে বলিয়াই লোকে রোপণ 
করে, তথাপি সম্ভাবনার উপর নির্ভর করতঃ সমূহকার্ধ্য 
করিতে হয়। সেই বীজ পঞ্চভৃতের সংযোগে পরিবদ্ধিত 
হইয়! ক্রমে ফল. ধারণ করে, ফল পাইলে মনোরথ পুর্ণ 
হয়। এইরূপে অন্যান্য যুগের বীজ-মন্ত্রের সাধনার 
পরিণাম ফল রূপে অন্য যুগের উত্তম! ভক্তির উপাসকগণ 
»সহ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান বর্তমান যুগে চৈতন্যপ্রেম কল্পবৃক্ষ 
স্বপ্রকাশ হইয়াছেন। সেই হইতে সম্পূর্ণ অভাব দূরীভূত 
হইয়াছে। 
চৈতন্যাঁৎ সর্ববমু্পন্নং জগদেতচ্চরাঁচরম্‌। 
অস্তিচে কল্পলনেয়ং স্যান্নাস্তি চেদস্তি চিগ্ময়ঃ ॥ শিবসং। 
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চৈতন্য হইতে জগতাদি চরাচর উত্পন্ন হইয়াছে, এই 
ধারণার ছারাই চৈতন্যের অস্তিত্ব অনুমিত হইতেছে, অত- 
এব চিগ্ময় চৈতন্য পুরুষ যে আছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
সেই চৈতন্য বিন্দু, অব্যক্ত বীজ মন্ত্র আর পঞ্চনামতত্বে 
ব্যক্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মন্ত্র। ফল প্রীপ্. হইলে পৃথক ভাবে 
বীজের অনুসন্ধান আবশ্যক হয় না, তন্রপ পঞ্চতস্বাতঝক 
শিক্ষা মন্ত্র পাইলে আর দীক্ষা বীজ মন্ত্রে কোঁন 
আবশ্বক থাকে না। আদি অন্তই চৈতন্য বিকাশ । 
অব্যক্ত ভাব কেহ বুঝিতে পাঁরে না, স্বরূপে ব্যক্ত হইলে 
মানবের ইন্দ্রিযগ্রাহা হয়। বীজ ক্ষিত্যাদির গুণশক্তি 
দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া ফল ধারণ করে। সেই বীজের 
পূর্ণ ব্যক্তাবস্থাঁ ফল, তদ্রপ সৃষ্টিকর্তার ( ঈশ্বর-শক্তি ও 
চিচ্ছক্তি ) ও জ্ঞানমাগীয় দীক্ষা বীজ মন্ত্রের ব্যক্তাবস্থ! 
সম্পন্ন পঞ্চতক্বাস্মক কুষ্ঃমন্ত্র ৷ 
অব্যক্ত ভাবসম্পন্ন দীক্ষা! ব্রহ্ষমন্ত্র “ক্রীং কৃষ্ণ, বিঝুঃ 
রীঁং কেশবায় নম” ইত্যাদি । কেবল বীজ বলিলে কেহ 
বুঝিতে পারে না, তজ্জন্য আত্রবীজ, ধান্যবীজ এইরূপ 
বলা হয়; তক্জপ “ক্লীং কৃষ্ণ” প্রভৃতি বলা হইয়াছে । ক্লীং, 
বীজ হইতে পঞ্চতন্ব ব্যক্ত হইতে পারে, যেমন ক্ষিত্যা্দি 
যোগে বীজে বৃক্ষোৎপন্ন হয়। অব্যক্ত ভাবে ক্রীং 
প্রভৃতি বীজে পঞ্চতত্বোৎপাদিক! গুণশক্তি আছে, ক, জল, 
শি, ১ এই পঞ্চ বিন্দু রেখার গুণ হইতে শব্দ গন্ধ রূপ 
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রস স্পর্শ, তাহ! হইতে নাম, মন্ত্র ভাব, প্রেস, রস প্রন্ভৃ- 
তিতে ভক্তবূপ ভক্ত স্বরূপ, ভক্ত জবতার, ভক্ত নাম ও 
ভক্তশক্তিবূপে ব্যক্ত হয়। ক যেমন বিন্দু রেখাদির 
পুর্ণাবলম্বন, সেইরূপ কৃষ্ণ-চৈতন্য বূপে পুর্ণীবতীর্ণ। 


ক, পৃথিবী, স্পর্শগুণ, মধুররস ও ভাষ,। স্তস্তন বাণউৎপতি বীজ 


ল,। জল, রম ” ধাংনল্য ৮ মোহন ”» 

তেজ, রূপ ” সধ্য ্ শোষণ প্র 
১ মরু গন্ধ ” দাস্তা বৃ মাদন 
».. আকাশ, শব্দ » শ্কতি ” মদন | 


কয়ের ব্যক্ত স্বরূপ (আধার ) কৃঞ্ণচৈতন্য, লয়ের 
নিত্যানন্দ, শর অদ্বৈত, ং র, শ্রীবাস, ৬র গদাধর। এই 
সবের দারা কৃ্ণ-চৈতন্য সংজ্ঞা পুর্ণ হইয়াছে । এই তন্বের 
আত্মা (মুল) “কৃ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ রাধা কৃষ্ণ” আর ব্যক্ত 
পুর্ণনাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য । এই সকল কারণে সাধন মার্গে 
পঞ্চনাম শিক্ষা] ও সন্যাস মন্ত্র ভিন্ন অন্য মন্ত্র অনাবশ্যক | 

বীজ যেমন বহু অবস্থান্তর প্রাপ্ত হওয়ার পর ফল 
ধারণ করতঃ অপরিবর্তনীয়াবস্থা ও অখগুত্ব সিদ্ধ প্রাপ্ত 
হয়, তদ্রপ কথিত বীজ, বিবিধ নাম গুণে অবস্থান্তরিত 
ভাবে উপীসনা-ভেদে যুগাবতার মন্বন্তরাব্তার ও অংশ 
স্বাংশাদ্ির এবং স্বয়ং ভগবানের নাম গুণে উপাসিত 
হইতেছে, সে কারণ অখণ্ুত্ব সিদ্ধ নহে।. কুক্ঃস্কু জয়ং 
ভগবানের বীজ মন্ত্র যুগাস্তরে যুগান্তরে পরিবদ্ধিত হইতে 
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হইতে বর্তমান যুগেঈত্রীকৃষ্ণচৈতন্য পে সর্ববতোভাকে 
পুর্ণ হইয়া প্রকাশ হইফ়াছেন। তড্জন্য শ্রীকৃষ্ণাতবাক মন্ত্র 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম । আত্ম ফল প্রথমতঃ শ্থামবর্ণ, পক্ষ- 
কালে গৌরবর্ণ, এই মন্ত্রের সাধন সিদ্ধিও এই প্রকার । 
জ্কানমার্সীয় দীক্ষ। ও ভক্তিমার্গীয় শিক্ষা মন্ত্রের প্রভেদ 
ও বিভিন্ন ল্‌ক্ষণ, যেমন বীজ ও ফল, এক ফোঁটা মেঘের 
জলও মেঘ, গোস্পদের জলও সমুদ্র, অনুমিত বিন্দুও 
সবয়ব মনুষ্য, একটা রেণুকণা ও পৃথিবী, স্ফুলিঙ্গের কণাও 
জলদগ্নিরাশী, একাক্ষরও ভাগবত । 
তসাক্ষাৎ করুণাহলাঁদ বিশুদ্ধান্ধিস্থিতস্ত মে। 
সুখানি গো্পদায়ন্তে ব্রহ্মণ্যপি জগদগ,রো ॥ 
হরিভক্তিস্ুধোদয় ? 
হে জগদ্গুরো ! আমি তোমার সাক্ষাৎ সগঞ্ভাত 
বিমল তানন্দ শাগরে নিমগ্ন ; ব্রহ্মান্ুভবজনিত আনন্দ 
আমার সমীপে গোপ্পদের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। 
কৃষ্ণ নামে যে আনন্দ সিন্ধু আম্বাদন। 
ব্রঙ্ধানন্দ তার আগে খদ্যোতক জম ॥--চৈও চঃ1. 
ব্রহ্মানন্দো! ভবেদেষ চে পরাদ্ধ গুণীকৃতঃ | 
নেতি ভক্তি স্থখান্তোধেঃ পরমাণু তুনামপি ॥. 
| গোম্বামীবাক্য । 
ব্রঙ্গানন্দ সুখ কোটি কোটি গুণ হইলেও ভক্তিস্থুখের 
নিকট পরমাণুবগু। 
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্রন্ম স্ুখানুভবজনিত উপাসনাকে "দীক্ষা উপাঁসন। 
কহে! সেই উপাসনাতে অব্যক্ত অদৈত ব্রন্ষমের অনুভবনীয় 
ভন মাত্র সঞ্জাত হয়। ভক্তিমার্গ সাক্ষাৎ স্বরূপ সাধন, 
“ভক্তি সাক্ষাৎকার রূপা” সেজন্য ব্যক্ত ও পুর্ণ উপাঁসন! 
শিক্ষা নামে অভিহিত হইয়াছে । 

পঞ্চতন্বাত্সক কৃষ্ণ, তিনি রসিক শেখরাবস্থায় ক হইতে 
গুণাদি বিশেষে নন্দনন্দন কৃষ্ণ, ল হইতে বৃন্দাবনেশ্বরী 
রাধা, ঈ হইতে গোলোকনাথ গোবিন্দঃ ং হইতে মথুরানাথ 
কৃষ্ণ, ৬ হইতে দ্বারকানাথ কৃ, তজ্জন্য কৃষ্ণকু্জ গোবিন্দ 
রাধাকৃষ্ণ, এই পঞ্চনাম প্রসিদ্ধ। করুণাঁবতার অবস্থায় 
জ্ীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্বাস, গদাধর। পুর্ণ সংঙ্ঞ! 
ভ্রীক+চৈতন্য পরম পরতন্ব। 

ক্লেশোৌহধিকতরস্তেষাঁং অব্যক্তীসক্ত চেতসাম্‌। 

অব্যক্তাহি গতিছ?িখং দেহবস্তিরবাপ্যতে ॥-_গীতা | 

যাহাদের চিত্ত অব্যক্তে আসক্ত, তাহাদের প্রাপ্তি 
বিষয়ে অধিকতর .ক্লেশ হয় । অতএব শরীরীরা অতি দুঃখে 
ব্রহ্ধকে লাভ করিয়া খাঁকে। এই জন্য দ্বৈতবাদ ও 
অবতার বাদ বিশিষ্ট ভক্তিই কৃষ্ণপ্রীপ্তির প্রকৃষ্ট উপায় 
ভক্তিশান্ত্রে বধিত আছে । ূ 

বিজ্ঞান ঘনানন্দাঘন! সচ্চিদানন্দৈকরসে 

তক্তিযোগে তি্ঠতি ।-- শ্রুতি । 
বিজ্ঞীনময় এবং আনন্দময় সচ্চিদীনন্দ অনির্ববচনীয় 


রে . শ্রীগুরুতত্ব-মীমাংসা । 


রসময় ভক্তিষোগে অবস্থিতি করেন, তদ্ধেতু ভক্তিমার্গীয় 
পঞ্চতব্বাত্মক কৃষ্ণমন্ত্র সাধন সবেবাত্তম পন্থা । 

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ | 

অনাদিরাদি গোৌবিন্দঃ সর্বব কারণ কারণম্‌ ॥ 

ব্রহ্ষসংহিতা । 

সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্জই পরমেশ্বর । তিনি সকলের 
আদি কিন্তু তীহার আদি কেহ নাই, তিনি গোবিন্দ এবং 
সর্ণব কারণ কারণ, অর্থাৎ কারণীভূতা মায়ারও কারণ। 
সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ । বিগ্রহ অর্থে শ্রীমূত্তি, পরিণাম 
বাদে খাহাকে ভগবান বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তিনিই 
অনাদি শ্রীকৃষ্ণ । 

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয় বিগ্রহম্‌। 

শ্রীকৃঞ্ণাখ্যং পরংধাঁম জগদ্ধাম নমামিতঙ ॥ 

ভাগবত । 

শরীক" নামক দশম পদীর্থই ভাগবতের দশম ন্ন্ধের 
লক্ষ্য । তিনি আশ্রিতরুন্দের আশ্রয়-বিঞ্হরূগী, পরম 
ধাম ও জগতের আধার স্বরূপ, তাহাকে নমস্কার | শক 
পুর্ণ বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্‌, তণিন্ন তাহার গুণশক্তিসমন্থিত 
মুত্তি বিশেষ । সেই সব অবতারগণ বিবর্তরাদ ( অবস্থান্তর 
ভান ) মতে ঈশ্বর । পরিণাম বাদে (অপরিবর্তনীয় মূল 
রূপ ) একমাত্র পুর্ণ, সর্বেবশ্বর, সর্ববধাম, সর্ববাংশিঃ সর্ববা- 
শ্ায় সর্ববাদি শরীক । 


ভীগুরুতত্ব-মীমাংস। | ২১ 


এতেচাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ং । 
ইন্্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে । 
ভাগবত । 

সৃতমুনি বলিয়াছেন, রাম নৃসিংহার্দি যে সকল 
অবতারের কথা ইতিপুর্বেবে বলিয়াছি, তন্মধ্যে কেহ কেহ 
ভগবানের অংশ কেহ বা তদীয় বিভূতি কিন্তু সর্বশক্তিমত্তা! 
নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণীবতার স্বয়ং ভগবাঁন, যুগে যুগে দানব- 
পীড়িত লোককে রক্ষার নিমিত্ত বিবিধ স্বরূপে ( অবতার- 
রূপে) আবিভূতি হইয়1 রক্ষা করেন। 

শ্রীকৃষ্ণের আুব্তার ছয় প্রকার, ১ পুরুষাবতার, 
২ লীলাবতার, ৩ গুণাবতার, ৪ মন্বন্তরাবতার, ৫ যুগাবতার, 
৬ শক্ঞ্যাবেশীবতার । পুরুষাবতার বিরাট, কারণ ও 
হিরণ্যগর্ভ, উপাধিযুক্ত, সন্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ প্রছ্ান্ন । লীলা- 
ব্তার অসংখ্য. তন্মধ্যে প্রধান মৎস্য কুন্ম বরাহ নৃসিংহ 
রঘুনাথ বামন অশ্ব হংস এবং দেব। শুণাঁবতার সব্বগুণে 
বিষু্, রজঃগুণে ব্রঙ্গা, তমগুণে শিব। ব্রহ্মা ও শিবকে 
ভক্তাবত।রও বলে, কেন না, চতুম্ম্ুখে ও পঞ্চমুখে কৃষ্ণ 
নাম করিয়াছেন । 

সজামি তনিযুক্তোহহুং হরো হরতি তদ্বশঃ। 

বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধুকৃ। 

ভাগবত । 
ব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছেন, আমি (ক্রহ্গ!) তদীয় 


২২ শ্রগুরুতত্ব-মীযাংসা। 


আদেশে বিশ্ব স্থরি করি, মহেশ্বরও তাহার বশীভূত হইয়া 
বিশ্বসংহার করেন। তিনি প্রিগুণাত্বিকা, মায়াশক্তি 
পরিগ্রহ পুর্ববক নিজে বিষ্ুরূপে রক্ষা করিতেছেন। 

মন্বন্তরাবতার, বগ্জ, বিভু. সত্যসেন, হরি, বৈকুষ্ঠ, 
অজিত, বামন, সার্বভৌম, খাষভ, বিশ্বকৃসেন, ধর্মসেতু, 
হুধামী, যোগেখর, বৃহন্তান্ত ৷ বুগাবতার, সত্যযুগে শুব্রবর্ণ, 
ত্রেতায় রক্তবর্ণ, ছ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ ও কলিতে পীতব্ণ 
শ্রীপতি। শক্ত্যাবেশীবতার সনকাদি নারদ, পুথুং পরশুু- 
রাম, জীবরূপী ব্রঙ্গা, শেষদেবঃ ধরাধর, অনন্ত । কথিত 
অবতারগণ অংশ ও বিভূতি। পুর্ণতন্ব রূপ ততুরীয় স্বয়ং 
ভগবান সচ্চিদানন্দ তন্সু ব্রজেন্্রকুমার সাক্ষাৎ শ্ীকৃঞ্জ- 
চৈতন্য সরব্ববোপাস্ত। সে কারণ মূল জক্বর্ষণ নিত্যানন্দ 
মহাবিষু অদ্বৈত প্রভৃতি ভ্রীকুঞ্ণচৈতন্যের উপাসন! করিয়া 
ছেন। খাঁহার আদি বা উপাস্থ আছে, তিনি উপস্ক 
হইতে পারেন না। 

হরিহিনিগুপং সাক্ষাৎ পুরুষঃ গ্রুকতেঃ পরঃ। 

স সর্ববদ গুপদ্রষফী তং ভজন্গিগ্ণো ভবে ॥ ভাগবত । 

হরিই সাক্ষাৎ নিগুণ পুরুষ, তিনি সাক্ষীরূপে সমস্ত 
পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন এবং সকলের উপদেক্টা, সুতরাং 
তিনি প্রকৃতির অতীত্র। তাহার উপাসনা! করিলে 
গুণাতীত হওয়া যায়। - নিগুণ অর্থে কোন কাধ্য কারণ 
বশীভূত নহে, তুরীয় মায়! গন্ধহীন । 


শ্রগুরুতত্ব-মীমাংস। | ২৩ 


হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ববদেবেশ্বরেশ্বরঃ | 

ইতরে ব্রহ্ম রুদ্রাদ্যা নাবজ্ছেয়াঃ কদাচনঃ ॥ পানে । 

সর্ববদেবেশ্বরেশ্বর হরিই একমাত্র আরাধ্য, তত্তিন্ন 
্রঙ্গারুদ্র প্রভৃতি দেবতাকে অবজ্ঞা করিবে ন1। 

যেহপ্যন্যাদেবতা৷ ভক্ত যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ । 

: তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি পূর্ববকম্‌ ॥ গীতা । 

হে কৌন্তেয়! যাহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে অন্য 
দেবতার আরাধন। করে, তাহারা অবিধি পুর্ববক আমাকেই 
পুজা করিয়া থাকে। 

এই প্রকারে সমূহ শাস্ত্রানুসারে কর্তব্য বিধিতে। 

কুষ্জএব পরদেবস্তং ধ্যায়েৎ তং রসে তং ভজেঙ তং 
যজে--উল্লেখ আছে, স্থৃতরাং শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্যান্য উপ- 
উপাস্য । পূর্ণ-নিত্য-মুক্ত উপাসনায় কৃষ্ণ ভিন্ন অন্ত কেহ 
উপাস্ত নহে। 

সাধনার প্রারস্তে কামনা বাসনা বিষুপ্ধ চিত্তে অংশ ও 
বিভূতির উপ-উপাসনায় প্রবর্ত হইয়া সৌভাগ্য বশতঃ 
যদি বুঝিতে পারে, যে বাঁসনা বিধৌত না হইলে পরম 
নিত্যগতি প্রাপ্ত হয় না, তখন সেই সংশ্যমুক্ত সাধ- 
কোত্তম ব্যক্তি উপমন্ত্র উপাসনায় বিরত হয়। 

আগ্রহীদন্য মন্ত্রাণি তত্তযাক্তা সাধকোত্ুমঃ | 

গ্রহীতথং কৃষ্ণমন্ত্রং মন্ত্রত্যানী ভবেন্নহি ॥ পাচ্মে। 

অন্য মন্ত্র গ্রহণানস্তর সাধকোঁত্তম ব্যক্তি তাহ? পরিত্যাগ 


২৪ জ্ীগুরুতত্ব-মীমাংস। | 


রূরতঃ কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিলে তাহাতে মন্ত্রত্যাগী হয় না। 
ভ্রান্ত পথ ত্যাগে অভ্রান্ত পথে যাওয়ায় যেমন কোন 
দোঁষ নাই, তক্রপ গুণময় উপাসন। ত্যাগান্তর নিশুণ 
উপাসনা ও উপমন্ত্র ত্যাগান্তর পূর্ণ মন্ত্র গ্রহণ করায় কোন 
দোষ নাই। অতএব অতি উল্লাসিতান্তঃকরণে জগজ্জীবন 
জগত্তারণ পরম করুণাময় রসরাজ বিগ্রহ শ্রীকষ্চৈতন্যপদে 
শরণাপন্ন হওয়। জীবনের পু স্দগতিগ্রাপ্তির একমাত্র 
উপায়। 

মুগধর্ন্ম প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে। 

আম] বিনা আন্যে নারে ব্রজ-প্রেম দিতে ॥ 

প্যুগধর্্ন প্রবর্তন নহে তার কাম।” 

পঞ্চতন্বপুর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভিন্ন ব্রজপ্রেম দ্রিবাঁর 
আর কেহ নাঁই। অন্যের দ্বারা অর্থাৎ নিত্যানন্দাদির 
. দ্বারা কলিষুগ ধন্ম প্রবর্তিত হইয়াছে । তিনি বিনা অর্থে 
চৈতন্য বিনা, বর্তমানে তদ্স্বক্ূপ সন্াসী বিনা ব্রজপ্রেম 
দিবার আর কাহারও অধিকার নাই, সুতরাং ব্রজপ্রেম 
লাভে যাহার ইচ্ছা, তাহার পক্ষে বৈষ্বগুরু একমাত্র 
কর্তব্য । বৈগ্গৰ গুরুর নিকট যে মন্ত্র গ্রহণ কর! হয়, 
ত্বাহাকেই শিক্ষা মন্ত্র কহে। বৈষ্ণবগ্ডরু সর্ববশান্্সদ্মত | 
কেহ কেহ বুঝিতে না পারিয়! দীক্ষা গ্রহণ করতঃ 
পরে শিক্ষা শ্রুহপ করে। শিক্ষাণ্ডকু দীক্ষামন্ত্র্ষে শিক্ষা - 
মন্ত্রে অন্তভূক্তি করতঃ সংজ্ঞাপূর্ণ করিয়া! মন্ত্র প্রদান করেন, 
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ভজ্জন্য দীক্ষামন্ত্রকে প্রভেদ পূর্বক ভিন্নভীবে জপাদির 
আবশ্যক করে না! যেমন, পৃথিবী পঞ্চগুণে পুর্ণ, ভাবের 
মধ্যে মধুরভাব পূর্ণ, তদ্রপ' শিক্ষামন্ত্র মন্ত্রের মধ্যে পূর্ণ ॥ 
দীষ্য-বাঁৎসল্যা্দি ভাবে যেমন রাধা কৃষ্ণলীলাগোচর হয় 

1, সেই প্রকার পঞ্চমন্ত্র বৈষ্কবগুরু ব্যতীত কা 
এ হইতে পারে না। 


দুরমতি যত, পামর পাষগ, 
প্রাণে না মারিল কারে । 
হরিনাম দিয়! হৃদয় শে1ধিল, 


বাচিরা গো ঘরে ঘরে ॥ 
করুণা করতঃ জীবের ঘরে ঘরে নাম দিয়াছেন !: 
ছুদ্মতিদিগকেও -করুণায় বঞ্চিত করেন নাই । ইহাকেও 
শিক্ষা কহে। মড়েশ্ব্্যপূর্ণ ভগবানকে, ভজনার জ্ঞান 
বৈরাগ্য প্রভৃতি অঙ্গকে অন্য যুগে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিত। 
ইতিমধ্যে সববিশক্তিমান সর্বৈশ্ব্য্যপুর্ণ '্বয়ং ভগবান 
উদয় হইয়া গোলোকে ব্রজের সহ বিহার করেন । 
 সচ্চিদানন্দ তনু ব্রজেন্দ্রনন্দন | 
 সর্বৈরশ্র্ধ্য সর্বশক্তি সর্ববরসপুর্ণ ॥ 
সেই পুর্ণের প্রেমমার্গীয় পুর্ণ উপাসনার নিকট এস 
গুন স্বুলনায় অনেক লু, স্ুুতক্লাং পুর্ণ তন্ববোধ না থাকা 
পুর্ণ তন্বরূপ ব্যক্ত হয় নাই। সেই পুণণতদ্ববোধক 
উপাসনার নাম শিক্ষা । 
খু | 


২ উশুরুতব-নীমাংসা। 


এশবর্ষ্যজ্জানেতে সব জগত মিশ্রিত। 
অঙ্থর্ধ্য মিশ্রিত প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ 
যাহাতে কৃষ্ণপ্রীতি সম্পন হয় শা, তাহা অবশ্থ 
কর্তব্যবোধে পরিভ্যজ্য। “জ্ঞান বৈরগ্য কভু নহে ভক্তির 
অঙ্গ” এই সব কারণে পূরববাচরিত দীক্ষামন্ত্র সম্পূর্ণ 
ওলী ভক্তের নিকট মন্ত্র গ্রহণে ভক্তিমান 
হইলে ভগবধদ্প্রেমে অধিকারী হইতে পারে । 
শ্রীগৌরাঙ্গদেৰ অনপিত সমুন্নত উত্জফ্বল রসাত্িকা 
ভক্তিকে প্রবন্তিত করিতে গিয়৷ শিক্ষা শুরুক্পে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। সেই পুর্ণ মহাজন প্রেম চিন্তামণি গুভু 
ধনীর প্রদশিত পথে অনুগমন করিতে হইলে পঞ্চনাম 
(পুর্ন) ও ভক্ত শ্রেষ্ঠরূপ বৈষ্ণব ( পুণপ্ডিরু ) শিক্ষা- 
গুরু প্রয়োজন। এই বন্ধে অন্য ধীক্ষার কোনই আবশ্মক 
নহি । | 
স্বয়ংয়ের অবতার হয় যেই কালে । 
আর আর অবভার তাতে আসি মিলে ॥ 
পূর্ণের মন্ত্র পাইলে খণ্ডের মন্ত্রের আবশ্যক থাকে না। 
পৃর্ণের উপাসনা পদ্ধতি পাইলে আংশিক উপাসনা পন্থা 
আবশ্যক হয় না। বৃক্ষের মুলে জল দিলে পল্পবাদি 
আপনি সিঞ্চিত হয়, পৃথকরূপে জল দিতে হয় না ৮তজপ 
শিক্ষণ উপাসনায় সমস্তকেই উপাসনা করা হয়। পরম 
দয়াল অবতারে উপাসনার গৌণত্ব ও ভ্রান্তি এবং বুদ্ধির 
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অপরিমার্জিতাবস্থা সংশোধন পূর্বক গ্রকাশানন্দ সরন্বতী 
প্রভৃতিকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। গোস্বামিগণ দ্বারা 
পূর্বব-প্রচলিত ্মার্ত মত্তকে গৌণ বলিয়া প্রমাণ.করতঃ 
মুখা গোস্বামী মত সংস্থাপন করিয়াছেন। . ছুইটী মতের 
মধ্যে পর প্রচারিত মতই মুখ্য, তত্রপ এই শিক্ষা! সর্ব্বো- 
পাঁসনা হইতে মুখ্য । 


কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি চতা'র সম্প্রদায়িনঃ | 
সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রান্তে নিশ্ষলা মতা । 
পল্সপুরাণ। 
সম্পরদায়বিহীনা সে মন্ত্রাম্তে নিক্ষলামতা। 
সাধনঞ্চ ন টি কোৌটিকল্প গতিরপি ॥ " 
গৌতমীয়ে 1. 
সম্প্রদায়বিহীন যে মন্ত্র তাহা শতকোটিকল্প কালি 
সাধন করিলেও সিদ্ধ হয় না, সে কারণ অসম্প্রদীয়ী সমাজ- 
স্থিত ব্যক্তির মন্ত্র গ্রহণ নিতান্ত অকর্তৃব্য | 


কৃহা সংপুজ্য বিধিব€ সম্প্রদীয়হীনং গুরু । 
প্রধাতি নরকং ঘোরং ক্রিয়াচ নিক্ষল! ভবে ॥ 
যোগতন্ব সাগরে। 
দলীল জনকে বিহিত নিয়মে গুরুত্ধে বরণ 
করিবে ঘোর নরকে গমন হয়, আর ক্রিয়াতেও কোন 
ক্ষলোদয় হয় না| : 
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কন্মা গুরু ন কর্তব্যঃ কর্তব্য মহতাশ্রর়ম। 
পাষাণে ক্রিয়তে নৌকাঃ ন তরস্তি ন তারয়েৎ ॥ 
হরিভক্তি ৷ 
কন্মী (দশকন্্ম বিশিষ্ট বণণশ্রমী ) গুরু গ্রহণ কর্তব্য 
নহে, মহত পদাশ্রয় কর্তব্য । পাষাণের দ্বারা নৌকা! 
প্রস্তুত করিলে সে নিজে পার হইতে পারে না, অন্যকে 
পার করিতে গারে না। সেকারণ গ্হস্থ গুরু. করিলে 
মনোরথ সিদ্ধ হয় না। 
বণশ্রমীকে বণ শ্রমী আত্ম সমর্পণ টি গ্রহণ 
করিতে পারে লা । আন্ম সমর্পণ অর্থে-আমার বলিতে 
যেধন, জন, দেহ, মন, প্রীণ, জাতি, কুল, শীল, অভিমান 
প্রভৃতি এবং তদ্‌সম্বলিত ধন্মার্থ কাম মোক্ষ ও সিদ্ধ 
কামনাদি পরিত্যাগে উত্তম ভক্তি বত্সে” অর্বেবজ্দিয় দ্বার! 
মধুর ভাব অঙ্গীকার করাকে পুণ আত্ম সমর্পণ কহে। 
সে কারণ মহাপ্রভু প্রবর্তিত গোগীভাব স্থবলিত ( বিষুঃ 
সন্গাস সংক্ষীর) ভেককালে নাম ও গোত্রাদি ত্যাগ করিতে 
হয়। তন্ভিম্ন কৃঞ্ছে কর্্মার্পণ কিন্বা "নিবেদয়ামি চাতআানাং 
ত্বং গতি পরমেশ্বরং” প্রত্যহই বল! হয়, তাহাতে সমর্পণও 
হয় না, তিনিও গ্রহণ করেন না। একবাব পুর্ণ ভাবে 
“আমি নিশ্চর তোমার হইলাম” বলিলে আর ন্জ্ধ্য নিত্য 
বলিবার আবশ্যক হয়. না। ব্রন্ষচর্য্য এবং বানপ্রস্থা- 
আমীগ্ণ ধন্ার্থ কাম মোক্ষ ও সিদ্ধকামী। এইবপ 
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আগ্বাস্থথ থাকায় পৃণণত্স সমর্পণ হয় না, কাজেই পরি- 
ধর্তনীয়। চতুর্থাশ্রমে সন্যাসের আর পরিবর্তন নাই, 
এবং তদ্‌পর আর কোন আশ্রমও নাই। সেই সন্্যাসী- 
গণ সর্ববসাধারণের আত্মগ্রহণ পুর্ববক পাঁপ, তাপ, অপরাধ 
হইতে বিনিম্মুক্ত করতঃ, স্বাভাবিক নিফাম। মধুরা' একান্ত 
অহৈতুকী প্রেমভক্তি সর্চশার করেন। তদ্ধেতু নিরাপত্যে 
ভন্ভি, দীক্ষা! গ্রহণই যুক্তিযুক্ত । বর্ণীশ্রমী গুরু হইলে 
তিনি নিজেই উদ্ধার হইতে পারেন না, বলিয়াই শ্রাদ্ধ ও 
পিণ্ের আবশ্টক করে। 

বাহার! কুলত্যাগান্তর ভবপাড়ি দিতেছেন, তাহাদের 
তরি ধরা উচিত। পাঁশযুক্ত মহ গুরু এজ্জন্য কর্তব্য- 
বিধি হইয়াছে । শ্রাদ্ধাদি ও নানা দেবপুজা' বৈষ্বের 
পক্ষে নিষেধ বিধি । এই সব কারণে বর্ণীশ্রমীর (ত্রাণ ও 
পার-কর্তারূপ ) গুরুত্ব নিষেধ বিধি হইয়াছে । 

শস্সে ভক্তিলতা বীজ বলিয়া উল্লেখ আছে। এই 
হেতুও ভক্তগুরু আবশ্াক। যাহার প্রাণে ভগবানের 
ভক্ত হইবার বাসনা আছে, তাহার পক্ষে একান্ত ভক্তের 
মন্ত্র ভিন্ন অন্য মন্ত্র বিষবৎ ক্রিয়া প্রযোজক জ্ঞানে পরি- 
হুর্তব্য। ভক্তিলাভ করিতে হইলেই ভক্তি কণ্টক ত্যাগ 
আবশ্যপ্ধ। জাতিবিদ্া মহহঞ্চরূপ যৌবনমেবচ ইত্যাদি | 

কেহ কঠিন পরিশ্রমে কোন জব্য প্রস্তুত করতঃ 
বিক্রম়ার্থ হাটে আনয়ন করে, আর কেহ সেই পদার্থের 


৩৩ শ্রীরুতত-মীষাংফ | 


জন্য কৌন পরিশ্রাম করে না, উচিতমুল্য দিলেই প্রাপ্ত 
হয়! এতদ্বারা ভক্তি সাধনার সরল মীমাংসা! এই, যিনি 
প্রস্তুত করিয়। আনিয়াছেন, তিনি শুরু, আর যে জন গ্রহণ 
করিতেছে, সে তক্ত। তাহা হইলে ভক্তের কর্তব্য আমদানী- 
কারকের নিকট হইতে অনুগত হইয়া আগ্ুগত্যতারূপ 
মূল্যের ছারা গ্রহণ করা । এই কারণে জ্ঞাবপথের দীক্ষা 
বীজ মন্ত্রের আর কোন আবশ্টক নাই। বৈষ্বের নিকট 
পঞ্চমন্ত্র গ্রহণ করিলেই সর্ববার্থ সিদ্ধ হয়? কেহ নামাবলী 
ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিলে, গস্তত করিবার উপযুক্ত 
যন্ত্রাদি সংগ্রহ, প্রস্ভততকরণের উপযুক্ত শিক্ষা, সুত্র ও 
ব্ণণদি সংগ্রহ পুর্বক বহু কষ্টসাধ্য শ্রমদ্বারা তৈয়ারী 
করিতে হয়। যদি হয়ত মঙ্গল. নতুব! সম্পূর্ণ বিফল। 
আর তাহার জীবনের নির্দিষ্ট সময় মধ্যে হওয়াও সম্ভব- 
পর কি ন। সন্দেহ। লুতরীং খরিদ করিবার স্থুযোগ 
থাকিতে তৈয়ারি করিতে যাঁওয়! নিতীন্তই যুক্তিবিরুদ্ধ। 
দাঁনের ইচ্ছ! হইলে খরিদ করত যথেষ্ট দান করা যায়| 
সে স্থলে সাধনার জন্য শিক্ষামন্ত্র বিহনে অন্য মন্ত্র গ্রহণ 
যুক্তিবিরোধী । 
কৃষ্ণ ভক্তিরসভাবিতা মতিঃ 
ক্রীয়তাং ষদি কুতোহপি লভ্যতে । 
: তত্র লৌল্যমপি মুল্যমেকলং, 
, জন্মকোটিন্ুকূতৈন” লভ্যতে ॥-_পন্যাবল্যায় 
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ঘাহা জন্ম কোটিকৃত পুণ্য দ্ধারা৪ ললভ্য হয় না, 
আবার লোভই ঘাহার সামান্য মূল্য, অর্থাৎ লোতরূপ 
পামান্য মূল্য দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হওয়া! যায়, তাদৃশী কৃষ্ধৎ- 
ভক্তিরস সাবিত মতি, ধাহ! হইতেই পার, ক্রম কর। 
প্রেমের হাট প্রেমের বাট প্রেমের তরঙ্গ, 
প্রেমাধীন গৌরচন্দ্ পুর্ব লীলারক্জ | 
প্রেমের হাটে মহাজন নিত্য সিদ্ধগণ, তদ্স্বরূপ বৈষ্ব 
গুরু ভিন্ন অন্য গুরু সমীচীন নহে। অন্যথায়, নিকটে 
নদী থাকিতেও কুপ খনন করতঃ জল খাওয়ার ন্যায় 
কার্য করা হয়। 
মহাকুল প্রসূতোহপি সর্বব যজ্বেষু দীক্ষিতঃ। 
সহজ শাখাধ্যারী চ ন গুরু? স্যাদ্‌ বৈষ্বঃ ॥ 
পাছে। 
মহাকুল প্রসূত, সর্ব যজ্ে দীক্ষিত এবং সহজ শাখা 
বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, অথচ তিনি বৈষ্ণব নহেন; 
তাহ। হইলে তিনি গুরু হইতে পারেন না? 
পদ পুরাণেতে কহে বৈষ্ণব সে গুরু । 
ভজহ বৈষ্ণরপদ বাঞ্ণাকল্পতরু ॥__পাবগুদলন । 
কলিতে রামাইত, নিমাইত, বিঞ্ুস্বামী ও মাধবাচার্ধ্য 
এই চারি সম্প্রদায় ভুবনপাবন বৈষ্ঞব। অসম্প্রদারীরা 
বৈষ্ণব নছে। সুতরাং বৈষ্ণবগুরুর মন্ত্র ব্যতীত কলিতে 
ভগরত্প্রাপ্তি রা দিদ্ধ হইতে পারে না। 
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শাস্ট্রে যেসকল সঙ্গ বজর্নীয় বলিয়া উল্লেখ আছে, 
তাহ! ত্যাগ করতঃ পরে গুরুর লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিকে গুরুত্দে 
বরণ করিবে। : 
অর্চযেস্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চয়েতু, যঃ। 
ন স ভাগবতজ্ঞেপর কেবলং দান্তিক স্মৃত ॥ 
পাছে। 
বিনি গোবিন্মকে পুজা করেন অথচ তদীয় ভক্তকে 
শ্রদ্ধা পুজা করেন না, তিনি কদাচ ভগবতভত্ত হেন, 
ঘাস্তিক বলিয়া গণ্য । 
যোগীন্যাসী, কর্ম্মীজ্কানী, অন্য দেব পুজকধ্যানী । 
ইহলোক দূরে পরিহরি ॥ ইত্যা্দি। 
ভক্তিতত্বসার। 
আ'লিঙ্গনং বরং অন্যে ব্যাল ব্যাত্র জলৌকষাং। 
ন সঙ্গং শৈল যুক্তীনাং নানা দেবৈক সেবিনং 
পাচ্ছে। 
সর্প, ব্যান, কুস্তীরকে আলিঙ্গন দেওয়াও সজত, 
তথাপিহ কুলযুক্ত নানা দেবসেবী সঙ্গ করিবে না। 
কিমত্র বহুনৌক্তেন ব্রাক্মণা যে অবৈষ্ণবাঃ। 
তেষাং সম্ভীষণং স্পর্শং প্রমাদেনাপি বর্জজয়ে্॥ 
পাল্ে। 
শিব পার্ববতীকে বলিয়াছেন, আমি অধিক আর কি 
বলিব, যে ব্রাঙ্মণ অবৈষ্ঞব, ' বিপদে পতিত হইলেও 
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'ভাহার সঙ্গ করা কর্তব্য নহে। এজন্য ' বৈষ্ণব গুরঃ 
ইইবে, ইহা! সর্বসম্মত ব্যবস্থা । | 
দেবাবীনে জগ সর্বেন মন্ত্রাধীনশ্চ দেবতাঃ | 

হে মন্থ। ব্রাহ্ষণ জ্ঞাত! তন্মাৎ ব্রাঙ্গণ গুরু ॥ 

| পানে । 

দেবতার মন্ত্র জানায় ব্রাঙ্গণ বর্ণের গুরু শান 
পাইয়াছে। তদ্পর বল্লাল সেন হইতে বহু বর্ণশঙ্করের 
পুরোহিত নির্নয় হঈয়াছে। সেই সবে যজন যাজনাঁদি 
দ্বারা গৃহস্থকে অধীন করতঃ আরও সম্মান পাহবার জন্য 
ছলে বলে কৌশলে, নানারূপ প্রবোধের দ্বার! ক্রমে দীক্ষা 
গুরুত্ব গ্রহণ করিতে আরন্ত করিলেন, দীক্ষ! গুরুত্বে যথা- 
সম্ভব অশিকার করিরা আরও স্থার্থসিদ্ধি ও সম্মানার্থ 
নানাপ্রক্কারে শিক্ষা গুরুত্ব গ্রহণ আরম্ভ করিনা অনেক 
অধিকার করিয়াছেন। এইরূপ আচরণ দেখিয়া ক্রমে 
কায়স্থ হইতে আরম্ভ করিয়া জেলে সাহা কপালি ধোব! 
গুড়ো নমশুদ্র বুনো প্রভৃতি জাতিতেও গুরুগিরি করি- 
তেছে, ইহাতে জাতিবিচার নাই। দেবপুজা নিমিশু 
পৌরহিত্য (বযজন যাজনাদি ) জন্য ব্রাঙ্গণ বণের গুর্‌; 
স্থান পাইয়াছেন, দীক্ষাচার্য্য জন্য গুরুত্ব নির্ণয় হয়েন 
নাই। তদ্পর বলাল 'সেন নিয়োজিত ব্রাঙ্মণেরাণ্ড 
পুরোহিতরূপে সংস্থাপিত হইয়াছেন, দীক্ষাচাধ্য জন্য 
তাহাদের গুরুহ্থ নহে, সম্ভবও নহে । তীহাদের পৌর- 
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হিত্যাধীনে থাকিতে বৈষওব হয় না, কেন না, শুরু বৈষৰ 
না হইলে শিষ্য বৈষ্ণব হইতে পারেন না। এইরূপে 
বৈষুবের গুরুত্ব কাড়িগনা লইয়। বর্তমান সময়ে. এতদ্দেশে 
ঘোর অধশ্ম বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে । এই সব অনাচার 
সংশোধিত হওয়। নিশ্চয় কর্তব্য | 

শ্রোত্রিয় ব্রাঙ্গণ সাধারণ শুন্ধের যন যার্জনাদিতে ও 
দান গ্রহণে অধিকারী নহে। শূত্রধাজী শুদ্রভোজী ও 
গ্রামযাজী হইলে পতিত এবং লুব্ধক হইলে তাহাদের 
ভারে ধরা! প্রপীড়িতা হন। সাধারণের দান গ্রহণ কর্তর্য 
নহে বলিয়াই, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণ 
নিয়োজিত আছে। এই নিয়ম সর্বত্র সর্বদা প্রচলিত 
থাকা স্বত্বেও অনধিকার প্রবেশ পুর্ববক ব্রাঙ্গণগণ স্বার্থসিদ্ধি 
করিতেছেন। অর্থলোভে স্বেচ্ছাচারী হইয়া সমাজ ও 
ধর্দদবিরুদ্ধ-কন্ম্ম করিতে ভীত হইতেছেন না। স্ব-সমাজে 
থাকিয়াও পাঁটনী নমশুদ্র রঙ্গক প্রস্তুতি বর্ণের দীক্ষা 
শিক্ষা! গুরুত্ব গ্রহণে আপনাকে ধন্য মনে করেন। পুজা 
করতঃ দক্ষিণা ও দান গ্রহণ পুর্ধক মন্ত্র দিয়া শিষ্যন্গে 
গ্রহণ কর! হয়। তাহাতে সমাজ লক্ষ্য করিতেছেন মা। 
বলিয়াই এইরূপ অনাচার হইতেছে। তদদর্শনে ব্রাহ্মণ 
হইতে সমুদয় বর্ণে ই গুরুত্ব গ্রহণ করিতেছে । 

ভাগবত পাঠের ব্যাখ্যানে (ব্যাস ভগবাল স্বরূপ) 
অফ্টপাশবদ্ধ জীবে সাহস করতঃ অবভারের আসন গ্রহণ 
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করিতেছেন, তাঁহাঁতে পাপ অপরাধের ভয় করিতেছেন না। 
ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আশ্রমে দক্ষিণা গ্রহণে পাঠ করিতেছেন। 
তাহাতে আশঙ্কা নাই, কালের এমনি প্রভাব । 

ভাগব্ত পাঠের আসন মুক্ত শিরোমণি মহামুনি শুক- 
দেব গোস্বামী গ্রহণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই আসন 
বদ্ধ শিরোমণিগণ অধিকার করিতেছেন । এইরূপ অনা- 
চার দেশে বুল গ্রচার হইতেছে । 


অবৈষবোপদিষ্টেন মন্ত্রেন নিরয়ং ব্রজেও। 
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্‌ গ্রাহয়েদ্‌ বৈষ্বাদ্‌গুরোঃ ॥ 
নারদ পঞ্চরাত্র। 
অবৈধ্বের উপদিষ্ট মন্ত্রে নরক গতি হয়, সে কারণ 
সমূহ শান্ত্রানুসার়ে সে গুরুত্যাগান্তর বৈষ্বগুরু গ্রহণ 
করিবে। 
গৃহীত বিষু দীক্ষা বে বিষু্পুজাপরোনব্রঃ | 
বৈষ্ণাবোহভিহিতোহভিজ্ঞেরিতরস্মাদবৈষ্ণবঃ ॥ 
হরিভক্তি | 


বিষুমন্ত্র গ্রহণান্তর যাহারা বিষুঃ পুজাতেই বত, 
প্রাণান্তেও অন্য দেবতার পুজা করে না, তাহারাই বৈঞ্ণব, 
তদ্দিতর অবৈষ্ণব। “বিষুণ জানাতি বৈষব৮ আর্থেও 
বিষুঃর গুণশক্তি 'সম্যক্‌ জ্ঞাতা এবং সম্ভোগকারী জনই 
বৈষ্ণব" অতগ্রৰ সম্প্রদায়ী বিষুসন্নযাসীগণই বৈষ্ব। 
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ব্রাঙ্গণাঃ শাক্তিকাঃ সর্বেবদন শৈরা নচ বৈষ্ণবাঃ। 
যতঃ উপাসতে দেবীং গায়ত্রীং বেদ মাতরং ॥ 
মনুস্যৃতি হর্িভক্তি । 

ব্রাক্ষণ মাত্রই শাক্ত, শৈবও নহে, বৈধ ও নছে। 
যেহেতু তাহার নি | এই-কারণে যঙ্জসূত্র 
ও শিখা ত্যাগ না করিলে বিষুঃ সন্যাস হইতে পারে না।, 
তাহাদের পৌরাহিত্যাঁধীনে থাকিতেও বৈষ্ব হয় না । 

চারি বর্ণীশ্রমীর স্বধশ্মীচরণ বিঝুভক্তি। সে কারণ 
বর্ণ শ্রমে থাকিয়া হতই উপাঁসন] করুক না কেন, তাহাতে 
বর্ণাশ্রমোচিত ধণ্ধ ভিন্ন ভিন্ষুকাশ্রবী ধর্দের বিন্দুমারও 
হয় না।' বৈঞ্ণব কোন বণ্গত নহে, তাহারা বর্ণাভীত 
অচ্যুত গোত্রযুক্ত ; ইত্যাদি কারণে সম্পরদার হীনজন 
কদাপিও বৈষ্ণব নহে। তৈল সলিত। দ্বারা প্রস্তুত প্রন্নীপ 
প্রজ্জলিত দীপের স্পর্শ ব্যতীত ব্যক্ত হইতে পারে না। 
তত্রপ বর্ণাশ্রমীগণ ভেক গ্রহণ না করা পর্যান্ত বৈসংব 
হইতে পারেন ন!- প্রচ্ছবলিত দীপ ভিন্ন দেমন অন্য বাতি 
ড্রলিত হয় না, তব্রপ বৈঞব গুরু বাড়ীর জীবের শন্ষাতম 
দোষ বিনাশ হয় না। 

কেহ কেহ বলেন গুরু যেমন হউক, তাঁ5] নর 
আবশ্যক নাই । এ কথ! নিতান্তই অগঙ্গত ; শুরুই বিচারের 
জিনিষ । মুলে তুল হইলে সবই ভুল ভর! তাঁহ। হইলে 
গুরু লক্ষণ তত্বশান্্র হইতে মুছিয়। ফেলিয়া দিতে হয়। 


জীগুরুতস্ব-মীমাংস।। ৩৭ 


হরিণ খরিদ করিতে গিরা অশ্ব খরিদ করিলে কি ভুল হয় 
না! সম্প্রদারী বৈষ্ণব গুরু শাস্ত্রে বিধান আছে, ইহার. 
অন্যথায় পতন অবশ্যন্তাবী! আরও কেহ কেহ বলেন, 
মন্ত্র বারা কার্য্য হইবে, এ কথাও ভ্রন্তিময়। দুগ্ধ বলিতে 
এক কথা, গো মহিষ! প্রভৃতি দুগ্ধ আছে, কিন্তু গব্যছুগ্ধ- 
জাত স্বৃত ব্যতীত যজ্ঞ পুর্ণ হয় না। তজ্রপ শান্ত্রনির্ণীত 
বৈষ্ণব গুরুর মন্ত্র ভিন্ন ভজন পুর্ণ হইতে পারে না, 
অন্তএব অন্য মন্ত্র অগ্রাহ্য । 
শান্তে দান্ত কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধ বেশবান। 
শুদ্ধাচার স্থপ্রতিষ্ঠ শুচিদক্ষ স্থবুদ্ধিমান ॥ 
আশ্রমধ্যান নিষ্ঠশ্চ তন্ত্রমন্ত্রবিশারদ । 
নিগ্রহানুগ্রহ শক্তো। গুরুরিত্যভিধীয়তে ।- তন্ত্র । 
গহবর মধ্যস্থিত কীট পেশঙ্কৃত নামক ভ্রমরের নিরন্তর 
চিন্তায় পুর্বব রূপ পরিত্যাগ হইয়া তদ্‌ স্বরূপত্ব পায়। 
লেইরূপ ন্নেহ দ্বেধ ভয়াদি রূপ চিন্তায় তদ্‌ স্বরূপতা! প্রাপ্ত 
হয় । 
বথ ধ্যানস্ত সামর্থাশড কীটকো ভ্রমরায়তে । 
তথা ধ্যানন্য সামর্থাৎ ব্রহ্ম ভূত ভবের ॥--তন্তর 
যেমন ধ্যানবলে কীট ভ্রমর-রূপ ধারণ করে, তজপ 
ধানবলে নর ব্র্মস্বরূপ হয়। 
ক্ষত্রিয়াদি জাতি নিরন্তর পরিচিন্তনে কখনই সর্ব 
বর্ণের গুরু স্থান বা তদ্‌ স্বরূপতা পাইতে পারে না, কিন্তু 
নু 


৩৮ শ্রীগুরুতত্ব-মীমাংসা? 


মুক্ত মহানুভব বৈষ্ণবকে চিন্তা করায় পরম পদ ও কৃষ্ণের 
সহিত অভেদ স্বরূপত্ব লাভ করে। অসংখ্য লোকে 
এ.পর্যন্ত লাভ করিয়াছে এবং করিতেছে যেহেতু 
ধোয় বস্তু বা ব্যক্তি বৈষ্ণব । 
ও মুখ্যতস্ত মহতকৃপয়ের ভগব্কূপালেশাঘা ॥ 
নারদসূত্র। 
মহ কৃপায় ভগবানের কৃপা লাভ হয়, ইহাই শ্রেষ্ঠ 
তন্ব। 
বৈষ্বের পদ নাহি সেবে ঘেই জন। 
রাপ। কৃষ্ণ কভু তার না হয় দর্শন ॥ 
“ঠাকুরের ঠাকুর মোর বৈষ্ব গৌসাই। 
কলিস্ভব তরাইতে আর কেহ নাই ॥% 
ভক্তিতন্তসার | 
সৈষ্বের পদ সেবা না করিলে সদ্গতিরও সম্ভাবনা 


1 
$ 


+্ 


না 

গতিন্নাস্তি গতিনণাস্তি গতিনণস্তি কলৌযুগে। 
নরাণাং রমণীনাঞ্চ বিন! বৈষধ্বসেবনং ॥ 

সনগ্কুমারীয় । 

কলিষুগে নরনারীগণের বৈঞ্ব-সেবা ভিন্ন গতি নাই 

গি নাই গতি নাই । ত্ররিসত্য পুর্বক উল্লেখ ফরিয়াছেন। 

 অঙ্চবিত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ানার্চয়েন্ত, যঃ॥ 
'ন স ভাগবতো জেয়ঃ কেবলং দাম্ডিকঃ প্ুতঃ ॥ পান্ছে। 


শ্রগুরুতত্ব-মীমাংসা ৩৯ 


ধেকৃষ্চকে পুজা করে বৈগ্থবকে পুজা করে না, সে 
কখন কৃষ্ণের প্রিষ্ন, ভগবন্তন্ত নহে; তাহাকে দাস্তিক কনে। 
এজন্য সম্প্রননায়ী বৈঞ্ুব গুরু একান্ত কর্তব্য । 
সার সর্প দংশশ্চ। নষ্টচেষ্টকং ভেষজং ৷ 
কৃপে্তি বৈষ্ঞবং মন্ত্ং শ্রুত্ব। মুক্তা ভবার্ণবা ॥ 
গরুড় পুরাণ | 
সার সর্প বিষব্ বিবিধ ক্রিয়। নিবারণার্থ নৈ*্বের 
মুখে মঙগলমন় কৃষ্ক নাম শ্রবণে ভবার্শব উত্তীর্ণ হয়। শিঙ্ত 
ংসার-বিষয়ানলে দগ্ধ হইয় স্ুশীতল হওয়ার আশায় 
ংসারীবদ্ধ জনকে গুরুত্বে বরণ করিলে শীতর্ল হইতে 
পারে না। | 
মহাকুল প্রসৃভে।হপি সর্বব যচ্ছেষু দীক্ষিতঃ | 
সহঅ শাখাধারী চ ন গুরুঃ স্তাদ্‌ বৈষ্ণবঃ ॥ 
পাছো। 
মহাকুলে জন্মগ্রহণ করত সর্বব কন্মে পারদর্শী এবং 
সর্পন বেদ বিদ্যায় নিপুণ হইলেও গুরু হয় না। বৈ 
হইলেই গুরু কহে। 
চতুর্বেদ পর বিপ্র সর্ব শাস্ত্রেষু দীক্ষিত; । 
অবৈ্বে। গুরুন্ন্তাদ বৈষ্ঞবঃ শ্বপচো। গুরু ॥ 
| | পাদ্সে। 
চাঁরি_বেদে তৎপর র্ববশান্ত্রদর্শী 'বিপ্র অবৈষ্ঞব 
হইলে গুরু হয় না। অতি অন্ত্যজ জাতিও বৈঞব হইলে 


ক 
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গুরু হয়। ইহা ছাড়! “চণ্ডালোপি মুনিশ্রেষ্ঠঃ বিষুঃভক্তি- 
পরায়ণঃ বিষুভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোপি শ্বপচাধমঃ» প্রভৃতি 
বহু শ্লোক আছে। 
মতসমে। বৈষ্ণবো দেবি কৃপয়া নিত্যসংযুতঃ | 
তরিতুং পাপিনশ্চৈব কৃষ্ধমন্ত্ং দদাত্যলং ॥ 
বিষুসংহিত। | 

হর পার্ববতীকে বলিয়াছিলেন, হে দেবি ! বৈষ্বগণ 
আমার ন্যায় নিয়ত দয়াশীল। তীহারা অধম পাপিগণকে 
উদ্ধার করিবার জন্য কৃষ্ণমন্ত্র দিয় থাকেন । 

আচাধ্যং মীং বিজানীয়ান্নীবমন্যে কহিচিও । 

ন মর্ত্যবুদ্ধাসূয়েত সর্ববদেব ময়ো গুরুঃ ॥ 

ভাগবত । ১১১২২ 

ভগবাঁন উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন, উদ্ধব! গুরুকে 
আমার স্বরূপ বলিয়া জানিবে। মনুষ্যজ্ঞান করিয়। তদীয় 
অবমানন। করা কর্তব্য নহে ; কারণ গুরুদেব সববদেবময় | 

জআচার্ধ্য বিষুরূপ হইবে, “বৈষ্ঞব বিষুরূপিন” শাঙ্সে 
উল্লেখ আছে। এ অর্ধেও বৈষ্ণবগুরু প্রশস্ত । সর্বব- 
দেবময় বিষণ তিনি গুরু, অতএব “বৈষ্ৰ বিষুরব্যয়” 
“তস্মিন তজ্জমে ভেদাভাবাৎ ইত্যাদি প্রমাণে বৈষবী 
দীক্ষ! ও বৈষব গুরুর অবশ্ঠ-কর্তব্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। 
মনুষ্যবুদ্ধি করিতে নিষেধ আছে, তাহাতেও জাতি বর্ণাচ্ছন্ 
ব্যক্তির গুরুত্ব নিষেধ হইয়াছে। 


শগুরুতত্ব-মীমাংস।। | ৪১ 


বৈষ্ণবের হয় এক স্বভাব নিশ্চল । 
তেঁহ জীব নহে হন স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ 
শ্রীচৈতন্যচরিতা মৃত । 
এইরূপে সর্ধব শান্ত্রেই, বৈষ্ব কৃষ্ণের স্বরূপ, স্বতন্ত্র 
ঈশ্বর, তাহারাই গুরু প্রসিদ্ধ। অবৈষ্ণব গুরু সর্ব 
প্রকারে নিষিদ্ধ । 
প্রব প্রহলাদ প্রভৃতি পুর্বব যুগের প্রসিদ্ধ ভক্তগগণ ও 
মুক্তপুরুধষ মুনিগণের শিষ্ত ; এক্ষণে সম্প্রদায়ী বৈষ্বই 
গুরু হইবে। 
যে পর্যন্ত বর্ণীশ্রম মধ্যেতে বৈশয় । 
তাবৎ শুদ্ধ সত্তা তার কদাপি না হয় ॥ 
মহাঁজনোক্ত। 
শুদ্ধ সত্ত্বা বিশিষ্ট গুরু না হইলে তদাশ্রয়ে শুদ্ধ স্ব 
লাভ হয় না। যেমন তুলসী-পত্রের জল ভিন্ন অন্য 
পত্রের জলে শুদ্ধত৷ নাই। সেইরূপ বৈষ্ণব গুরু ব্যতীত 
অন্য গুরু নিষিদ্ধ । 
 বৈষঝুবের পদ নাহি সেবে যেই জন। 
রাধাকৃষ্ণ কভু তার না হয় দর্শন ॥--তত্তিতত্ব। 
বিছ্যৎপ্রভাকে যেমন মেঘ ভিন্ন ধরিবার আর অন্য 
কোন উপাঁয় নাই, তেমনি বৈঞ্ুব-গুরু ভিন্ন ভগবানকে 
ধরিবার উপায়ান্তর নাই । বৈষ্ঞবগণ পঞ্চ মন্ত্র ভুই কর্ণে 
পঞ্চবার করিয়া প্রদীন করিবেন। এইরূপে গৃহস্থগণকে 


৪২ জীগুরুতন্ব- মীমাংসা । 


শিশ্তহ্ে গ্রহণ করতঃ ক্রমে মুক্তপথে একান্ত ভক্তি 
জগতে পৌছাইয়া দিবেন। যেমন তাগী ( বড় বড়সী ) 
ফেলিয়া মতস্তকে খেলাইয়া খেলাইয়া ক্রমে নিকটস্থ 
করতঃ তীরে উঠাইয়! লয়; সেইরূপে গুহস্থগণকে ক্রমে 
ক্রমে পরম পদে আরুঢ় করিয়া দিবে। সমাজ লোক 
ধন্ম রক্ষা করতঃ ভক্তিযোগ সহকারে অখিল কন্ম সমাধা 
করিতে করিতে কথিত পরমগতি প্রাপ্ত হইবে। 
গুশব্দম্চান্ধকারঃ স্যাৎ রুশ্বস্তনিরোধকঃ | 
অন্ধকার নিরোধিত্বা গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥ 
গু শব্দে অন্ধকার, রু শব্দে অন্ধকার বিনাশ । অতএব 
খরু শব্দ দ্বারা অন্ধকারনাশক জ্যোতি বুঝাইতেছে। 
গুকারশ্চান্ধকরিঃ স্যাৎ্ কুকারস্তেজ উচ্যতে। 
অজ্ঞান ধ্বংসকং, ব্রচ্গ গুরুরেব ন সংশয়ঃ ॥ 
গুশব্দ দ্বারা অন্ধকার বুঝায়, আর রুশব্দে তেজ 
স্ততরাং অজ্ভঞানান্ষকারকে সমূলে ধ্বংদ করে যে পরম 
জ্যোতি (ত্রঞ্গী ) তাহারই নাম গুরু | 
আক্ঞানতিমিরান্ধকার বিনশি কর! অষ্টপাশবদ্ধ জীবের 
ছারা সম্ভবে না, কেন না, ব্রহ্গজঞকান উদয় হইলে বদ্ধস্থ 
থাকে লা। 
যাবদ্ধণৃং কুলং সর্ববং তাঁবছ জ্ঞানং ন জায়তে। 
 ব্রক্মজ্ঞানং পদং জ্ঞাত্বা। সর্ধববর্ণ বিবঞ্জিতম ॥ 
 জ্ঞান্সন্কলিনী তন্ত্র ॥ 


প্লীগুরুতত্ব-মীমাংসা । ৪৩ 


যে পধ্যন্ত বর্ণ কুলাদি থাকে, সে পর্যন্ত জ্ঞানোদয় 
হয় না। প্রহ্গজ্ঞান বিষয় বোৌধলন্ধ হইলে সর্বব বর্ণ 
বিবর্জিত হয়। বর্ণাতীত মুক্তপুরুষ গুরুর বৈষ্ণবী-দীক্ষ 
দ্বার। সর্ববাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। 
গুরু শব্দের সরলার্থ সর্ববরূপে শ্রেষ্ঠ। কতক কিংবা 
কাহারও শ্রেষ্ঠ হইলে গুরু পদ প্রাপ্তির ঘোগ্য হয় না । 
যাহাতে কতক গুরুত্ব, কতক লঘুন্থ, সেরূপ ব্যক্তি গুরু- 
যোগ্য নহে । যেমন €৫ এক পয়সা কম থাকিতে টাকা 
পুর্ণ হয় না । অতএব ধাঁহার গুরু আছে ( অর্থাৎ.আরও 
খুরু আবশ্থাক ) তিনি কভু গুরু নহেন। 
জন্ত্রনাং মানব শ্রেষ্ঠ মানবানাং দবিজাবহি। 
দ্বিজানাঞ্চ যতি শ্রেষ্ঠ ষতিনাঁং বৈষ্ণব গুরু ॥ 
পঞ্চরাত্র। 
জন্তুগণ হইতে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, মনুষ্যগণ হইতে দ্বিজগণ 
শ্রেষ্ট, দ্বিজগণ হইতে যতি শ্রেষ্ঠ, যতিগণ হইতে বৈষ্ণব 
শ্রেষ্ঠ ও গুরু। 
উক্ত শ্লোকে অন্যান্যকে শ্রেষ্ঠ বলিয়! বৈষ্ণবকে মাত্র 
গুরুস্থান প্রদান করিয়াছেন । যেহেতু বৈঞুবই একমাত্র 
গুরু । তত্ভিন্ন কতক এবং কাহারও শ্রেষ্ঠ এই মাত্র । 
পল্পপুরাঁণেতে কহে বৈষ্ব সে গুরু । 
ভজহ বৈষ্ঞব পদ বাগ্কাকল্পতর ॥ 
. পাঁষগুদলন। 


88: শ্রীগুরুতব্-মীমাংসা। 


. বৈষ্ণবের গুরু কেহ নাই। “মদ্‌গুরু শ্রীজগব্গুরু” 
এই বাক্যের সার্থকতা আবশ্টক। পুর্ণ গুরুত্ব ন! 
থাকিলে জগদ্শুরু হয় না। বৈষ্ণব ব্যতীত জগদ্গুর 
কেহ নাই। এজন্য বৈষ্ণব বাঞ্ছাকল্পতরু গুরু বলিয়! 
উল্লেখ আছে। অতএব নিরাপত্যে বৈষ্ণব গুরু গ্রহণ 
সঙ্গত। 

গাশবদ্ধ জীবকে গুরু (ভগবান) জ্ঞান করা অপরাঁধ। 
এমন কি, ব্রহ্মা রুদ্রেকেও ভগবান জ্ঞান করা নিষিদ্ধ । 
মহা প্রভূ মুরারীকে শাসন করিয়া! বলিয়াছিলেন । 
হাত আর মাঁথ। নাড়। ছাঁড় হে মুরারি। 
জ্ঞান ও বক্তৃতা ছাড় ভজ হে শ্রীহরি ॥ 
জীবে আর ভগবাঁনে ভিন্ন যে না করে। 
প্রত্থীব করি আমি তার থালের উপরে ॥ 
চৈতন্যভাগবত | 
দিত্যমুক্ত ভগবস্তক্ত স্বতন্ত্র ঈশ্বরস্থানীয় বৈন্থবের 
সহিত অফ্টপাশবদ্ধ গুহাসক্ত বর্ণাশ্রমীর তুলন! নিতান্ত 
দোঁধাবহ। 
দ্বণ! লঙ্জ! ভয়ং মানং জুগুপ্দাচেতি পঞ্চমম্‌ । 
' কুলং শীলং তথা জাতিরষ্ট পাশাঃ প্রকীত্তিতাঃ ॥ 
দ্বণ। লজ্জা! ভয় মান নিন্দা কুল শীল জাতি এই অস্ট 
পাশ । জীব ইহাতে বদ্ধ । দেই জীবকে ভগবানের অভেদ 
স্বরূপ জ্ঞান করায় মহা নরকজ।লে আবদ্ধ হইতে হয়। 


শীগুরুতত্ব-মীমাংসা | ৫ 


জাতি বিদ্যা মহতঞ্চ রূপং যৌরন মেবচঃ। 
গঞ্চেতি ভক্তি কণ্টক1 যত্েন পরিবর্জয়েও ॥ 
পাছে চ। 
এই পঞ্চ ত্যজে লোক ভজ মহাপ্রভু । 
এ পঞ্চ থাকিতে কৃষ্ণে, ভক্তি নহে কু ॥ 
এই পঞ্চজন হয় চগ্াল সমান । 
এ সব জানিয়া পঞ্চে দেহ সমাধান ॥ 
এ সব জানিয়া মূর্খ কৃ দেহ মন | 
পঞ্চ কণ্টক ত্যাগ করি তজ জনার্দন ॥ 
পাষগুদলন। 
বিপ্র ক্ষত্রিয় বৈশ্যশ্চ গুরবঃ শুদ্র জন্মনাং। 
শুদ্রাশ্চ গুরুব স্তেষাং ত্রয়ানাং ভগবৎ প্রিয়াঃ ॥ 
পাছ্ে। 
বিপ্র ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠ এই তিন জাতি শুদ্ধ জাতির 
গুরু হয়েন, আর শুদ্র জাতি ভগন্তক্ত ( বৈষ্ণব ) হইলে 
এ তিন জাতির গুরু হইতে পারেন । প্প্রবর্ত বৈষ্ণবী 
চক্রে সর্ব বর্ণ দ্বিজোত্তম1” নিবর্ত বৈষ্তবী চক্রে সর্বব বণ] 
পৃথক পৃথক । বৈষ্ণবী চক্রে প্রবর্ত হইলে সর্বব বর্ণই 
দ্বিজ হইতে উত্তম হয় এবং বৈষ্ণবী চক্র হইতে প্রত্যাবৃক্ত 
সকল বর্ণ পৃথক পৃথক হয়। ভাগবতে বিপ্রাপ্থিষট 
গণযুতা* প্রভৃতি শ্লোক আছে। 
অন্ধজনে পথ দেখাইতে পারে না| ছুই কণ্টক বনে, 


সি 


্ শ্রী গুরুতত্ব-সীমাংসা । 


ছুই জনে যন্ত্রণায় ছট ফট. করিলে কেহ কাহারও উদ্ধার 
করিতে পারে নী । ছুই জন রোগী হইলে কেহ কাহারও 
শুহধা করিতে পারে না। ছুই কুপে দুই জন পতিত 
থাকিলে কেহ কাহারও উদ্ধার করিতে পারে না। এই 
প্রকার বু কারণে বন্ধ গুরু নিষিদ্দ। বৈগবের পুর্ণ 
লক্ষণ ও বাকা ক্রি মুদ্রা বিশিষ্ট জনকে গুরু করিবে ॥ 
টক ্ননিপুণো বিপ্রে। মন্ত্তন্ত্রবিশ|রদঃ | 
“অবৈপবে। গুরুন-হ্তাদ্‌ বৈষ্ুবঃ শ্পচো গুরুঃ ॥স্পান্স। 
কোন বাগানে আম পাড়িতে গিরা ভ্রেম বশতঃ জাম 
গাছে চড়িলে বিফলমনোরথ হইতে হর । কোন সজ্জনে 
পেই ভ্রম সংশোধন করিরা দিলে সে বৃক্ষ হইতে নামিয়' 
আমবুক্ষে আরোহণই সঙ্গত ; অন্যথায় মুর্খতা প্রকাশ হয়। 


সাধুসঙ্গে অনুন্ষণ, মান হয় ভজন, 
অচ্ঞান অবিদ্যা পরাজয় । ইত্যাদি। 
| ভক্তিতত্্ব | 


সাধুসঙ্গের গুণগ্রাহী হইয়া আনন্দে সদ্‌গুরু গ্রহণ 
সঙ্গত । সেইরূপ ভ্রান্ত গুরু ত্যাগ অবশ্যু কর্তব্য । 
ধেমন পথ ভুলিলে পথ পরিবর্তন নিশ্চয় প্রয়োজন, 
না করিলেই ছুর্গতি ; তদ্রুপ অবৈঞ্ব গুরু ত্যাগ না 
করিলে নিশ্চয় নরক । | | 
অবৈষবোপদিষ্টেন মন্ত্রেন নিরক্সং ব্রজেহ 
পুনশ্চ বিধিন। সম্যক গৃহ্া বৈষ্ঃব গুরু । 


প্গুরু তত্ব-মীযাংসা  গিগ 


জ্রীভগবান বিষু্ কিন্বা জ্ীরাধাকৃস্ত নামে উপাসন] 
করিতে বৈষ্ব গুরুর মন্ত্র বিহনে উপাঁননা হইতেই পারে 
না; কেন না, কৃষ্ণমন্ত্র প্রদানে “বিষ জানাতি বৈষ্ণব” 
ব্যতীত অন্য আশ্রমীর কোনই অধিকার নাই ; অবৈষুৰ 
গুরুর নিকট উপদিষ্ট হইলে পুনরায় বিধিমত বৈষ্ণব গুরু 
হ্হণ কর্তব্য । 

অবৈধ্ব গুরু কু ন! করিহু ভাই। 
সে গুরু ছাঁড়িয়। ভজ বৈষ্ব গোপাই ॥ 
পাষগুদলন । 

মন্ত্র গ্রহণ পবিত্রতার জন্য। বর্ণশ্রমীর পবিত্রতা ' 
নাই। বেদোক্ত নিয়মে জননাশৌচ মরণাশৌচ ত্যাগ 
হয় না, অশৌচাবস্থায় বিষু-মন্দিরে গ্রাবেশ ও বিঞু মন্ত্র 
আরাধনায় অধিকার থাকে না| বৈষ্ঞব-ধর্দান্ুসারে 
সেই আশ্রমে উপবেশন ও ভিক্ষা গ্রহণ নিবেধ। 
এবন্বিধ অপবিত্র সন্ধা দ্বারা শুদ্ধ সন্বা পৌছিতে পারে না, 
দেহান্তেও জ্ঞাতিগণ অশৌচযুক্ত হয় । সুতরাং এবম্প্রকার 
তশৌচাজ্বক জনের নিকট মন্ত্র গ্রহণ আসিদ্ধ। 

মন্ত্র গ্রহণ 'পরিত্রাগ ও উদ্ধারের জন্য । বর্ণাশ্রমীর 
মুত্যু অন্তে আত্মার প্রেতন্থ দোষ পৌঁছান ।' সেই..প্রেতস্থ 
দোষ বিনাশ জন্য শ্রাদ্ধ করিবার আবশ্যক হয় । যাহার 
প্রেতত্ব দোষ বিনাশ হয় নাই এবং উদ্ধার হইতে পারেন 
নাই, 'ভীহার সন্ত্র ছারা অধ্চগতি “ভিন্ন উদ্ধগতির 


৪৮ ভী গুরুতত্থ মীমাংসা । 


কোনই সম্ভাবনা নাই.। এজন্য বৈষুব গুরু সর্ববথা 
প্রয়োজন । 
মনন ত্রারতে যস্ত তস্মানমন্ত্র প্রকীর্ভিতং 

ব্রাণকর্তী শ্রীকৃষ্ণ স্থুতরাঁং শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বৈষ্ণবই 
একমাত্র গুরু ও পরিত্রাণকর্কা । : 

মন্ত্র গ্রহণ ভগবানপ্রাপ্তির জন্য । যে জন ভগবানকে 
পায়, তাহার মায়া থাকিতে পারে না। প্ষাহা কৃষ্ণ তাহ! 
নাহি মায়ার অধিকার ।” যে নিজে ভগবানের স্বরূপ সব 
প্রাপ্ত হয় নাই, সে কখন অন্যকে বুঝাইয়1 দিতে পারে না, 
অতএব উত্তম অধিকরী বৈষ্ণব গুরুই স্ুুসিদ্ধ। 

মন্ত্রগ্রহণ প্রেমের জন্য। €্ম সুনিম্ীল, প্রেম 
স্থপবিত্র, যাহাতে সর্ববথ। ধ্বংস রহিত ভগবন্তাব নাই, 
সে ব্যক্তি প্রেম দিতে পারেন না ; যেহেতু বৈষ্ণব লক্ষণে 
“হরিনাম সদাযুক্ত” অঙ্কিত ব্যক্তিকে গুরু করিবে। 

সকাম মার্গ ও নিক্ষাম মার্গ। সকাম মার্গে প্ররোভিত 
গুরু; আর নিক্ষাম মার্গে মুক্ত গুরু | সকাম মাগে 
কামন! দ্বারা উদ্ধারের পথে কণ্টক নিহিত করা হয়, আর 
নিক্ষাম মার্গে ক্রমে আলোর দিকে, ভাঁনন্দের দিকে, 
প্রেমের দিকে লইয়া! ঘায়। এজন্য শ্রীকৃম্ণে আভ্ুস্মপণ- 
কারী বৈষ্ণবগুরু গ্রহণ উচিত। 

প্রবুন্তি মার্গ ও নিবৃত্তি মার্গ। গরবুভি মা তত্ব 
বৌধ হয় না, স্বেচ্ছাচার বশতঃ বাসনাজালে আবদ্ধ হয়। 


ভ্রীগুরুতত্ব-মীমাংস। | ৪৯ 


নিবৃত্তি-মার্গে কন্ম হইতে নিবৃত্ত হওড ভগবানোন্ু- 
খীন হইলে প্রেম-ভক্তি প্রাপ্ত হয়, সেহেতুও বৈষ্ণব গুরু 
সপ্রসিদ্ধ। 
পকৃষ্কশরণং ব্রজেৎ” এইরূপে এক্াস্তিক, নিষ্ঠা- 
সম্পন্ন ভাবে ভজন করিতে হইলে, সেই পথ-প্রদর্শনে 
বৈষ্ণব ভিন্ন আর কাহারও ক্ষমতা নাই। বৈষ্ণব ভিন্ন 
কলি-ভব্সাগর তবাইবার আর কেহ নাই। ভ্রম বশতঃ 
বর্ণশ্রমীকে গুরু করিলেও সে গুরুত্ব রক্ষা হয় না। 
কেন না, সেই শিষ্য বৈষ্ণব হইলে “দ্বিজোত্তম ও পরম 
গুরু” হয়। সে অবস্থায় বর্ণাশ্রমীকে দগুবৎ বন্দনা 
প্রভৃতি করিলে ধন্দম বিনাশ হয়। শীব্ত্রবিধানে গৃহস্থ 
গুরু তখন তাহাকে বন্দন। করিতে বাধ্য হন। এহেতুও 
এরূপ গুরুত্ব সর্ধব প্রকারে অন্যায় । 
শিখাসূত্রপরিত্যাগাদ্ধেহী ব্রক্মময়ো ভবেৎ। 
মহানির্ববাণ তন্ত্র। 
সন্যাস-গ্রহণে সাক্ষাৎ ব্রহ্গময় হয়। সে অবস্থায় 
তাহার আন্ন গুরু থাকে না, সর্বরপুজ্য হয়। যেহেতু, 
সন্ন্যাসী বৈব গুরুই স্থবিহিত। 
সর্ববধন্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং.শরণং ব্রজ। 
অহং স্বাং অর্বব্পাপেভ্যে। মোক্ষযিহামি মা শুচও ॥ 
ৰ 0 শীতা। 
সর্বরধন্মী পরিত্যাথ লা করিলে. কৃষ্ণ, তাহার 


৫ 
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পাঁপাদি হুইতে মুক্তি প্রদ্দান করেন না; এবং তাহার 
পদে শরণ গ্রহণও হয় না; যেহেতু, যে ব্যক্তি 
বেদধন্মীদি পরিত্যাগ পুর্ববক নিম্পীপ, নিরপরাধ ও 
শরণাপন্ন হয় নাই, সে সঙ্গ দ্বারা সকলের কোন 
আশ নাই। এই সব কারণে বৈষ্ণব গুরু ভিন্ন অন্য 
গুরু যুক্তিসিদ্ধ নহে। 
যেত্যক্তলোকধন্মীশ্চ মদর্থে তান্‌ বিভম্যহম্‌। 
ভাগবত । 
আমার জন্য যে ব্যক্তি বেদধন্্ পরিত্যাগ 
করে, আমি তাহাকে সখী করিয়া থাকি; এইরূপে 
আঁত্ম-নির্ভরকারী জনের জন্য ভগবান্‌ দায়ী । ভগবানের 
সহিত ষাঁহাঁর নিজের সম্বন্ধ হয় নাই, তাহার দ্বারা 
প্রতারিত হওয়া ভিন্ন স্বকলের আশা নাই । 
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন। 
কৰ্েহাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥-_প্রার্থনা । 
বিষয়-ত্যাগ না! হইলে কৃষ্ণ-প্রেম সেখানে অবস্থান 
করিতে পারে না, যেহেতু, বিষয়ী গুরু নিষিদ্ধ। বৈঞ্ণব- 
গুরু স্থসিদ্ধ। 
ততো ছুঃসঙ্গমু্স্জ্য সৎস্ক সজ্জেত বুদ্ধিমান | 
সন্ত এবান্ত ছিন্দস্তি ৮ ॥ 
ভাগবত । 
স্বুদ্ধিমান ব্ক্তি অসৎসঙ্গ বিসর্জন করত সাধু 
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সঙ্গে অনুরাগী হইবেন। সাধু-সঙ্গ বলিতে কর্ণজ্ঞান- 
কাগুত্যাগী সঙ্গ বুঝিতে হইবে। সাঁধুগণ উপদেশ- 
বলে তদীয় মনোবেদনা দুর কিংবা সংশয়চ্ছেদন 
করিতে .পারেন। শুভাশুভবাঞ্ণ। প্রভৃতিকে "ছুঃসঙগ 
কহে। 'জমাজ-ক্ষেত্রে থাকিতে শুভাশুভ ত্যাগ হব 
না। এই ভক্তির বাধক বাঞ্ণদি বৈষঝবে নাই, এহেতু 
বৈষ্ণব গুরুই একান্ত গ্রহণীয়। 


কিরাতহুনা্বপুলিন্দপুক্ষশা, 
আভীরশুক্ষা-( কঙ্ক ) যবনাঃ খসাদয়ঃ | 
যে হন্যে চ পাপা যদপা শ্রয়া শ্রয়াঃ 
শুদ্ধ্যন্তি তল্মৈ প্রভবিষঞ্বে নমঃ ॥ 


ভাগবত । 
কিরাতি, হুন, অন্ধ, পুলিন্দ,. পুক্ধশ, আভীর, শু্ধ 
অথবা কঙ্ক, যবন, খস প্রভৃতি পাপজাভি, ও যাহার! 
কম্মদোষে পাতকস্বরূপ হইয়াছে, তাহারাও : ষে 
প্রভূর আঙ্িতের ( বৈষ্ণবের ) শরণ লইলে পবিত্র হয়, 
সেই প্রভূ বিষুর ভগবানকে নমস্কার। মহা ,পতিত- 
পাবনরূপ, অদ্ভুত পরাক্রমপরায়ণশীল বৈষ্ণব গুরুর 
একাধিপত্য সংস্থাপন, সর্ববশান্ত্র অন্ুমোদনীয় । 
 জ্রীচৈতন্য-চরিতাম্বতের গুরু প্রয়োজনীয় তত্ববিচারে 
দীক্ষা বলিয়া কোন কথারও উল্লেখ হয় নাই। শিক্ষা- 
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গুরু সম্বন্ধে তিনবার উল্লেখ আছে। ভক্ত শ্রেষ্ঠ রূপ, 
অন্তধ্যাধীরূপ ও স্বয্নং ভগবান রূপ। গুরু কৃষ্ঃ 
বৈষ্ণব তিনে এক মহান্ত স্বরূপ, যেহেতু গৌর যুগে 
স্প্রদ্দায়ী বৈষ্ণব গুরু একমাত্র আবশ্যক । ধাহার' 
চৈভন্যধন্ম মীনেন, তাহাদের পক্ষে ইহার অন্যথা হওয়া 
সঙ্গত নহে। 
পুর্ববপরয়োমধ্যে পরবিধিরলবানিতি । 
নান্দী পুরাণ। 

পুর্বব এবং পর দ্বিবিধ বিধির মধ্যে পর-বিধিই বলবান্‌ 
হয়। 

পুর্ব গুরু প্রণালীরপ বিধিতে। পরব্যোমেশ্বর 
ভগবান্‌ বিতর শিষ্য ব্রহ্মা, ব্রক্ষার শিষ্য নারদ, তার 
শিশ্ত ব্যাস, তার শিষ্ঞ মাধ্বাচার্ধ্য, তার শিষ্য পদ্ম 
নাভ, তার শিষ্ক নরহরি, তার শিষ্য মাধবাচাধ্য, তার 
শিষ্য অক্ষোভ, তার শিষ্য জয়তীর্থথ তার শিষ্য 
জ্ঞানসিন্ধু, তার শিষ্য দয়াসিন্ধু মহানিধি, তাঁর শিষ্য 
বিদ্যাঁনিধি, তার শিষ্য রাজেন্দ্র, তার শিষ্য জয়ধন্ম, 
তার শিষ্য পুরুঘোত্তম, তার শিষ্য লক্ষীপতি, 'তার 
শিষ্য মাঁধবেন্দ্রপুরী, তার শিষ্য ঈশ্বরপুরী, তাঁর শিষ্য 
শ্রীচৈতন্যদেব। 

এই গুরু-প্রণালীর ধারা শ্রীচৈতন্য পর্য্যন্ত পৌঁছ'- 
ইল। ইহা, ব্রপ্গ-সন্যাসীর ' ধারা। ত্রক্ম-সংজব্রক 
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পরব্যোম ধাম, এই ধারার. পরিণাম গতি। বৈদিক 
স্মার্ভ মতে উপাসনা । ইতিমধ্যে মাধবেন্দ্রগুরীর 
রাগানুগার উদ্দীপন ছিল। মহাপ্রভু হইতে রাগানুগায় 
পরিণত হইয়াছে । 

সন্ন্যাসী চ ছিখৈবাদৌ ব্রহ্মাবিষুঃপুরঃসর | 
.. ব্শ্ষসম্ন্যাসী কাশ্টাদৌ দশনামা প্রসিধ্যতি ॥_পাক্পে। 

সন্গযাসী ছুই প্রকার, _ব্রহ্ম-সন্ন্যাসী ও বিষুর-সন্ন্যাসী | 
'্বাসন্ন্যাসী দশনামা! গিরি পুরী ভারতী প্রভৃতি, 
আর বিষু-সন্স্যাসী একমাত্র বৈঞ্ণব-নামী।' উক্ত ব্রজ্- 
সন্গ্যাস কলিতে নিষেধ আছে। কলি-পাবনাবভার 
শ্রীচেতন্যদেব বিষু-সন্যাস প্রথমতঃ গ্রহণ পূর্বক 
জগবাসীকে প্রদান করিয়া গিরাছেন। সেই হইতে 
খিঞু-সন্নাস ভিন্ন ব্রহ্ষ-সন্যাসের ধারা রোধ হইয়াছে । 
্রক্ম-সন্্যাসের গতি পরব্যোম পর্য্যন্ত, আর বিষ 
সন্াসের গতি গোলোক ব্রজ পর্যন্ত; তাহ! হইলে 
গোলোকে ব্রজের সহ যে লীল। হয়, সেই লীলা-প্রাপ্তি 
করিতে যাহাদের ইচ্ছা আছে, তাহাদের বিষু- নন্যাসী গুরু 
হওয়া একান্ত আবশ্যুক | 

মহাপ্রভু এপুরীর নিকট দীক্ষা-মন্ত্র গ্রহণ করিয়! 
মুক্ত গুরুর বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন। সেই সময় শিক্ষার 
নিয়ম প্রচলিত ছিল না। তিনি অবতীর্ণ. হইয়া! নান! 
স্থানে বু বিচার-সিদ্ধান্তের দ্বারা শিক্ষার (ৰৈশ্ষবী 
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দীক্ষার ) ' একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। 
দীক্ষা পরর্যোমের উপাসনার সহিত ব্রজ উপাসনার 
কোন সংজ্ৰ নাই ; কেন না, বৃন্দাবন-লীল। গোলোক 
সহ বিলসিত হইয়াছে । 

কেশব ভারতী বলিয়া কোন ব্যক্তি ব্রহ্ম-সন্নাসের 
ধারা মধ্যে উল্লেখ নাই। ভারতী-নন্প্রদায় ক্রমে 
রাগানুগার দিকে আসিতেছিল, কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট ছিল। 
মহাপ্রভু পুর্ববপ্রচলিত সন্যাস হইতে রূপা লক্ষণ ও 
তটস্থ লক্ষণকে অভিনব ভাবে আবিষ্কার করত বিষু- 
সন্গ্যাসরূপ পুর্ণ বৈষ্ণবন্ব গ্রহণ করিয়া জগদৃগুরুর স্থান 
লইয়াছেন। 

রাধার 'ভাঁব কান্তিই পুর্ণ বৈষ্ণবন্ব। তাহাতে অরুণ 
বসন ও শ্রীকৃষ্ণচচৈতন্য নাম প্রচার হইয়াছে । নিজে 
কেশব ভারতীর কণে মন্ত্র প্রদান পুর্নক সেই মন্ত্র 
গ্রহণ করেন; এজন্য মহাপ্রভুর গুরু কেহ নাই। 
তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তাহার সম্প্রদদায়ও স্বতন্ত্র । 

শরীমন্মহা প্রভুর প্রচারিত অনপিত উচ্দ্বল রসাঝ্মিকা 
ভক্তি পন্থা রাধাভাবকান্তি একান্ত প্রয়োজন ; 
স্তরাং ভক্তের পক্ষে সন্ন্যাস বিশেষ প্রয়োজনীয় ; 
সে কারণ সন্যাসী গুরু ভিন্ন গত্যন্তর নাই। বন্তমান 
সময়ে চৈভন্যদেব-প্রচারিত উপাসনা ন্যতীত অন্য 
উপাসনা এবং অন্য সম্প্রদায় হওয়1 যুক্তিসঙ্গত নহে । 
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পুর্ববিধি ব্রক্গ-সন্ন্যাস আর পরবিধি বিষু-সন্ন্যাস। 
নিষ্ধে-বিধি দ্বার ব্রহ্ষ-সন্ন্যাস অবৈধ, আর কর্তব্য 
বিধিতে বিষু-সন্যাস বৈধ । সন্যাসী ভিন্ন কোন যুগেই 
গুরু গ্রণালীতে স্থান পায় নাই, এক্ষণেও পাইতে পারে না। 
ব্রহ্ম-সন্াসীগণের পরিচয় 1 
অবস্তিক1 পুরী ধন্মশালা, ব্দরিকাশ্রম ধাম, নৈমিষারণ্য 
স্রখবিলাস অঙগপাত ক্ষেত্র, অলকান্দতীর্থ, সাবিত্রী ইট, 
ব্রন্মোপাসক, বিঞু হংস মন্ত্র হংস দেবতা, জালোক্য 
মুক্তি, মুখ দ্বার ত্রিকালজ্, আচার্য্য শাখা, অচ্যুতানন্দ 
গোত্র, শুক্রবর্ণ হরিনাম আহার, অথর্বব বেদ, পরম 
ংস খধি, নারারণ পার্ধদ, নিক্ষাম ভিক্ষা, গোবর্ধন 
পরিক্রমা, উড়পি কৃষ্ণ গাদি, বলভদ্র আখড়া ইতি 
ধাম ছত্রাদি। 
শ্রীস্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত বিষু-সন্ন্যাসীর 
পরিচয় ।-_- 
শ্রীবৃন্দধাবন ধর্মশালা, শ্রীব্রজধাম, পুরুষোত্তম অঙ্গ- 
পাতি ক্ষেত্র, নিকুগ্জবন স্ুখবিলাস। রাধাঁকু গুতীর্থ 
শ্রীরাধা ইষ্ট, যুগল কিশোর উপাসক, স্বয়ং ভগবান্‌ 
মন্ত্র শ্রীকৃ্চ দেবতা, স্বরূপপ্রাপ্ত গিদ্ধি। চক্ষু প্রেম 
দ্বার, সর্বজ্ঞ, শ্রীরপ শাখা, অদ্যতানন্দ গোত্র, অরুণ 
বর্ণ, রসাস্বত আহার, নাম সর্ববেদ, ললিতা! সহায়! । 
ষোগমায়া মিলনকারী ; শ্রীকৃষ্চচৈতন্য পার্ধদ, নির্বেবিদ 
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বৃত্তি ভিক্ষাশিক্ষা ; প্রপ্তর শ্ীপাট পরিক্রমা, বেঞ্চৰ 
সম্প্রদায় গাদি' সেবাইতী আখড়া, বৈষ্ঞব লক্ষণ সেবা 
ইতি শ্্ীকষণচৈতন্য-সম্প্রদায়ের ধাম ছত্রাদি। 


সুত্রের পরিচয় । নিদ্ধপ্রণালী। 


শ্রীচৈতন্য দয়াল সন্গ্যাসী অবতার। 

শ্রীরূপ তাহার শিষ্য প্রেমের আধার ॥ 

তার শিষ্য শ্রীদাস গোস্বামী মহাশয় । 

বৈরাগ্য-প্রধান খ্যাতি ঘোবণা জাছয় ॥ 

তার শিষা কৃষ্ণদাস কবিরাজ ধন্য । 

চৈতন্য-চরিত্রে বার অদ্ভুত নৈপুণ্য ॥ 

তার শিষ্য মুকুন্দ গুরুর প্রিয়তম । 

তার শিষ্য নৃসিংহানন্দ স্ুভক্তিমান ॥ 

তার শিষ্য গোকুলানন্দ স্থ-অনুরাগী । 

তার শিষ্য রঘুনাথ প্রেমেতে বিবাগী ॥ 

তার শিষ্য প্রঁরূপ অতি গুণের নিধান। 

তার শিষ্য নরোত্তম স্ু-ম্বভাবধাম ॥ 

তার শিষ্য তারণ লীলাতে আঁধকারী । 

ভার শিষ্য নবছীপ প্রেমানন্দধারী ॥ 

তার শিষ্য রামানন্দ রসিক সুভাব। 

তার শিষ্য সধরষ্টাদ সন্গযাসী বৈষ্ণব ॥ 
ব্রজ্ম-সন্যাসী ও বিঞুর-সন্যাসীদিগের সুত্রে পুজ্র- 
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পৌজ্রাদিক্রমে ধারা শ্রবাহিত হয় নাই। সিদ্ধশিষ্যানু- 
শিষ্যক্রমে প্রচলন হইয়াছে । বর্তমানেও পুজ্রাদিক্রমে 
গুরুর ধারা প্রচলিত হইতে পারে না। সিদ্ধ জগ্রদ্গুর 
চৈতন্য, তাহার শিব্যানুশিষ্যক্রমে ধারা চলিয়াছে 
এবং চলিবে । চৈতন্যের শিষ্যের ধারা ব্যতীত নিত্যা- 
নন্দাদিও গুর্ুস্থান পাইতে পারেন নাই। নিত্যানন্দ 
চৈতন্য সঙ্গ বঞ্চিত হওয়ায় তন্বে ও গুরুত্বে অযোগা 
হইয়়াছেন। সন্যাস-গ্রহণে গুরুত্ব প্রাপ্ত করেন, 
সন্ন্যাসত্যাগে গুরুত্ব ধবংস হয়। অন্যের কা কথা, 
চৈতন্যদেবও বিনা সন্ত্যাসে গুরুস্থান গ্রহণে সক্ষম হন 
নাই। | 

মোরে না মানিয়া সব লোক হৈল নাশ । 

তে কারণে মহাপ্র ভু করিল সন্যাস ॥__চৈঃ-চঃ। 

সন্ন্যাসীকে সর্বলোকে করে নমস্কার | 

সন্্যাপীকে কেহ আর না করে প্রহার ॥ 

তবে মোরে দেখি সেই ধরিবে চরণ । 

এই মতে উদ্ধারিব সকল ভূবন ॥৮ চৈ-ভা। 

সন্যাস দ্বারা জগদ্গুরু স্থান লইয়া জগছুদ্ধার 

করিয়াছেন। পূর্বেবালিখিত ব্রক্ষ-সন্ন্যাসীর প্রশালীতে 
চৈতন্য পত্যস্তই ধারা! পরিসমাপ্তি হইয়াছে । তাহার 
আর দীক্ষার ধারা নাই। কেন না, তিনি দীক্ষা- 
গুরুবূপ ধারণ না! করিয়া ভক্তশ্রেন্ঠ শিক্ষাণ্ডক্করূপে 
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জীরূপা্দিকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। গৃহস্থ অবস্থাতেও 
কাহাকে দীক্ষা-মন্ত্র প্রদান করেন নাই, তবে উপগুরুর 
কাধ্য করিয়াছেন। তিনি শিক্ষা ও ভেক-প্রণালীর আদি 
গুরু । ভক্তিম্রঙ্-সঞ্চারের জন্য ভক্তি-বন্সকে সংস্থাপন 
করিতে মহান্তস্বূপ গুরু কর্তব্য বিধিতে স্থিরীকৃত 
করিয়াছেন। সেই হইতে জ্ঞানমার্গীয় দীক্ষা অনাবশ্যক 
হইয়াছে । এক শিক্ষাতেই সমূহ মন্ত্রের সাধন সম্পন্ন 
হইবে৷ 

সম্প্রতি কিছু দিন হইতে নিত্যানন্দাদি বংশধরগণ 
দ্রীক্ষা-গুরুগিরি করিতেছেন। দীক্ষা-গুরুত্বে তাহাদের 
কোনই অধিকার নাই। আরও কথা এই যে, দীক্ষার 
যখন কোন আবশ্যক . নাই, সে স্থলে অন্যায়রূপে 
গুরুত্ব গ্রহণ করা হইয়াছে । চৈতন্য ধন্মকে তাহার! 
অস্বীকার করিতে কদাপি পারগ নহেন, তাহা হইলে 
পরবিধিরপে শিক্ষাই কর্তব্য বিধি। সেই বিধির 
অধীন না থাকিয়া নিষেধ-বিধিরূপ দীক্ষা-প্রচারে 
নিতান্ত অন্যায় অর্থাৎ চৈতন্য-বত্যের বিরোধী হইয়া- 
ছেন। বেদপুরাণাদিতে ভবিষ্যৎ বাক্যেও এমন 
কোন কথা নাই যে, যাহাতে তাহাদের গুরুত্ব, পৌছা- 
ইতে পারে। নানাপ্রকারে সম্প্রদায়ের গুরুত্ব গ্রহণ 
করত বর্ণা শ্রমী হইয়াও জগদগুরু হইয়াছেন। 

নিত্যানন্দমূল সংকর্ষণ, অদ্বৈত মহাবিষুঃ অবতার, 
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কালে আবশ্যক বিধায় অজ্ঞাকারীরূপে স্বয়ংয়ের 
সহ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই হেতু হইতে সেই 
সব বংশধরগণ, সেই ঈশ্বরাবতারের স্থান পাইতে 
পারেন না। ভগবান মৎস্য, কুম্ম, বরাহ অবতার 
হইয়াছিলেন, তদনুসারে মৎস্ত-কুম্ম-বরাহাদি অবতারের 
স্থানীয় হইতে পারে না; যেহেতু, বংশগত অবতার 
হওয়া কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নহে। রামের ভাই 
লন্মমণারদি অবতার নহে, লবকুশ অবতার নহে, কৃষ্ণ- 
প্ুজ অবভার নহে ইত্যাদি । 
এক মহাপ্রভু আর প্রভু ছুই জন। 
ছুই প্রভূ সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥-_চরিতামৃত। 

মহাপ্রভু গুরু, তাহারা শিষ্যস্থানীয় সেবক । মহাপ্রভু 
আদর্শ ও পুর্ণতৰ্ব। আংশিক হইলে শ্থানভেদে গুরু 
হইতে পারে মাত্র। সেরূপ ব্যক্তিকে গুরু কহে না। 
মহাপ্রভুই একমাত্র সেব্য । শ্রীগুরুর স্তবে'ও__- 

গুরুগৌরঞ্চ দ্বিভুজং বরদং করুণেক্ষণম্‌, 

রাধামাধবায় প্রেষ্ঠং নিজ সমিহিতং ; 

বৃন্দাবননিকুপ্তস্থং কল্পপাদপঃ মূলগং, 

ব্রজরামাগণৈধুক্তং বন্দে পতিতপাবনম্‌। 

পতিতপাবন অধমতারণ গুরুই রা তদ্যতীত 
আভ্ঞাধীন। 

“কেহ কিছু না করে চৈতন্য টিন ৮--চৈ-ভা । 


৬৬ জীগুরুতত্ব-মীমাংসা । 


যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস 1 
তথাপি জানিয়ে আমি তাহার প্রকাশ ॥ 
দাস অর্থে আগে হয় মুক্তি পরে সর্বববন্দ নাশ । 
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস ॥ 
চব্রিতাঁমৃত ৷ 
শুরু চৈতন্যের স্বরূপ প্রকাশ, জন্ন্যাপী বৈষ্ণব । 
এই সৰ প্রমাণে মীমাংসিত আছে যে, লন্গ্যাসী বৈষৰ 
ব্যতীত কেহ গুরু নহে, ইহার অন্যথায় ভজন 
হইতে পারে না। তবে লোক দেখান সাধুত্ব হয়, এই 
মাত্র। 
“নিরন্তর জপে নাম শ্রীকষ্ণচচৈতন্য । 
জ্রমেও. নিত্যানন্দ মুখে নাহি অন্য ॥ 
।  নিত্যানন্দ স্বরূপের স্বভাব সর্বথা | 
'তিল্লা্ধেক দাস্যভাব না হয় অন্যথা ॥৮-চৈ ভা। 
নিত্যানন্দাদি বংশধরগণ সাধারণ ব্রাঙ্ষণ হইতে 
কোন অংশেই পৃথক নহে; কেন না, সমাজস্থিত 
ব্রাহ্ষণাদির সহিত বিবাহাদি ক্রিয়া চলিতেছে । গুরু 
শিব্য এক সমাজস্থিত, এজন্য আরও অন্যান্য সম্বন্ধ 
ঘটিতেছে।, তাহারা নিত্যানন্দাদির গৌরব করেন। 
সে জন্য ক্রমশঃ দীক্ষা-গুরুত্ব গ্রহণ করিতে আরম্ত 
করিয়াছেন। তাহাতে পুথক্‌ পৃথক তিলকাঁদির ব্যবস্থা 
প্রভৃতি. নুদ্তনরূপে্রন্তুত, করিয়াছেন. পণ্ডিত, জন 


হ্রীগয়তত- দীষাংস! | ৬৯ 


বাহার! ছিলেল, তাহণরা ভবন্ুসায়ে ৯৪টি পক প্রেস্তুত 
কৰরিতেও ছাড়েন লাই । এইরূপ নালা প্রকারে অধিকার 
বিস্তার করিয়পছেন । বৈষ্ণবদের গযব কাড়িয়া লইয়া! . 
নিগের। শ্রেষ্ঠ হইয়াছেদ। নয়োভিষঠাকুর বব, 
তাহার গুরুত্ব ব্রাহ্মণের গ্রহণ করিয়াছেন । এইলপ 
আনচায় প্রচলিত হইতেছে? 

নিত্যানন্দাদৈভাদি পরিবার বলিয়া জনপ্রবাদ হুই- 
মাছে। উক্ত পরিবারগুলি কল্লিত--অনগড়া । পরিবার 
অর্থে এক-সংসারভুক্ত-পরিজন, অন্যার্থ স্্রী। যেহেতু, 
পরিবার প্রধাদ সম্পূর্ণ ভুল । গুরু ও শিষ্যরূপে 
ভিন্ন তিন্ন বর্ণ ও সমাজস্থিত, তথাপিও পরিবার নাষে 
আখাত হয়, ইহা! অতীব বিস্পয়কর ব্যাপার ! গিত্যা- 
নন্দাদিও গুয় নহে, সে সব পরিবারও পরিবার নে । 
আগগজাকারী দাসের সংসার হুয় না, প্রভুর নামে পরিচিত 
হয়। যেহেতু, মহাপ্রভুর সিদ্ধশিষ্ঠানুক্রদে পরিবার 
শব্দ বাবহায় হওয়া যুক্তিযুক্ত । 

ধন মোর লিত্যানস্দ, প্রতি মোষ গৌরচজ্জ, 

প্রা মোর খুগল-কিশোর । 
অন্বৈত আচার্য বল, গদাধর মোর কূল, 
নরহরি বিলসই মোঁর ॥ 
প্রার্থনা] । 
জ্রীল নরোত্বম ঠাকুর মহাশয় নিত্যানম্নকে খন, 


ষ 


৬ শ্রথরুতষ্ধ-মীমাংস1। 


অ্বৈতকে বল হলিয়ণ মানিয়াছেন, আর শৌরকে পতি 
বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ; সেজন্য, গৌত় পদ্রিধার 
ভিন্ন অন্য পরিচয় দিলে বাভিচণর-দোষ পৌছায় । সুতরাং 
অন্য পরিবারের পরিচয় দেওয়া নিতান্ত যুক্তিবিরদ্ধ। 
গৌর জগঞ্পতি, তদ্ধেতু সকলেই গৌর-পরিবার 
বলিয়া পরিটয় দিবার অধিকারী । আগত কেহ 
পতি নহে, তজ্জন্গ অন্য পরিবার পরিচয় নরকের 
হেতু । 
প্রেমের সমুদ্র ভেল চৈতন্য গৌঁসাই । 
নদী নাল! সব আসি হৈল একঠাই ॥ 
হাটপত্তন। 

সমুদ্রের নদী হয়, নদীর সমুদ্র হয় না। সমুদ্র পু, 
নদীনালা তাহার জোয়ারে চলে; তত্রপ চৈতন্য গুরু, 
ভাঙার আদেশে নিত্যানন্দাদি চলিয়াছেন ; সেহেতু, 
অন্যের গুরুত্ব সর্দেবরিপে মিথ্যা । অংশ কখনই 
পর্ণ স্থান পাইতে পারে না। ৃ 

নিভ্যানন্দ “ভন স্বারূপ৮ | স্বরূপ অর্থে প্রতিনিধি, 
তন্তুল্য প্রতিনিধিতে মূল সত্তা বর্ষে না? যেমন রাজ- 
প্রতিনিধির রাজোর সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, তন্রপ 
নিভ্যানন্দাদিরও গুরুতর সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। 
তার পর নিত্যানন্দের সন্ন্যাস পরিত্যক্তকস্থার অধোবীজের 
পস্তানগণের সেই “ভক্জ-ম্বরূপত্বের? হিতও ধিদ্দু- 


ভীপ্চরুতব-বীমাংস|। ৬ 


ণ 


রেখা সম্পর্ক থাকিতে পারে না; শুরুর স্থান ত দুরের কথা, 
অন্ান্য ভক্তাবতার প্রভৃতির সন্তানগণেরও অধিকার নাই। 
'পিতামাত। নাম থুইল কুবের পণ্ডিত । 
গন্যাপ-আ শ্রমে-নিত্যানন্দ ভুচরিত ॥ 
,.. চৈঃ মজল। 
মহাপ্রভু সাঙ্গোপাঙ্গ-পাষ্দ সহ সংকীর্তন-লীল। 
কর্িয়াছেন। তন্মধ্যে “ভক্ত-ম্বরূপ৮ নিত্যানন্দ সন্গ্যাস- 
ত্যাগানস্তর সন্তানোৎ্পাদন করিয়াছেন। তাহাতে কেহ 
আন্ুমান করেন যে, তিনি সন্যাস-ধঙ্ম-রক্ষায় অসমর্থ 
হওয়ায় মহাপ্রভু তাহাকে নিপতিত করেন, সে কারণ 
তিনি অসন্প্রদায়ী ভক্তত্বরূপন্ব-বিচ্যুত। তাহার সন্তান- 
গণ ততসদৃশ জন্মান পাইতে পারেন না। কেহ কেই 
বলেন, তিনি শ্রীবাস-অঙ্জনৈ ডোর-কৌপীনাদি পরিত্যাগ 
করত পুনঃ সংস্ারকূপে পতিত হন। যখন তিনি 
'পারে প্রবেশ করেন, তখন হন্্যাসভ্রষ্ট, সে কারণ 
নিত্যানন্দ নঙ্েন; কেন লা, তাহার পুর্বব নাম কুবের, 
গুরুদভ নাম নিত্যানন্দ। সেই গুরু-প্রদত্ত ভাব-বেশ- 
ভা ত্যাগ ঘটায়, নিত্যানম্দ-পদ বিনাশ হইয়া, পুধব 
হশড়াই বার সন্তান, কুরের ওঝ! (পণ্ডিত) নাম এবং 
ত্রাঙ্মণসমাজ প্রাপ্ত হইবেন এবং হইয়়াছিলেন। সন্প্রদায়ে 
প্রবেশের ক্ষমতা আসিতে পারে না এবং ছিলও ন।। 
একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে-- 


৪ শ্গুরুতত্ত-মীযাংসা। 


সংসার ছাড়িয়া যেব। পুনঃ সংসার করে। 
পচা গৃহী বলি প্রভু লিখিলেন তাহারে ॥ 

কোন গ্রন্থের প্রমাণ জানা নাই, তত্রাপি প্রমাণ 
সমর্থ। এই সব কারণে এই ভাবের সম্তানগণের গুরুত্ব 
সম্পূর্ণ অলীক । . নন্দনন্দন বৃন্দাৰন পরিত্যাগ করেন 
নাই, বাহ্দেব মধুরায় গিয়াছেন। নিত্যানন্দও তত্রপ 
চৈতগ্ত সহ উদয়ই আছেন, কুবের ওঝা সংসারে গ্রমন 
ক'রয়াছিলেন। ছ্বারকীয় অর্জনের শক্তি হরণ করায় 
গাণ্ডীব ভুলিতে পারেন নাই; ত্ধপ নিত্যানন্দের 
সম্যাস-ধারণের ক্ষমতা চৈতন্য গ্রহণ করায় অন্যাস-ত্যাগ 
ঘটিয়াছিল। এই সব প্রামাণে দেখা যার, নিত্যাঁ- 
মন্দের কোন সন্তান নাই, ওঝার সন্তান ওঝা € পণ্ডিত.) 
উপাধে প্রাপ্ত হইবেন; তাহাতে, সন্দেহের কোন। 
কারণ দেখা যায় না। 

মহাবিষুত জগত্ুকর্তী, তিনি মায়াতে সমস্ত স্ব 
করিয়াছেন। গৌরাবতারে তিনি অৈতাতার্ধ্য ঈশ্বর । 
মান়্াতে সন্তানোৎপাদন করত স্বতন্ত্র রহিয়াছেন। ক্রেমন 
কুস্তকারের হাড়ি হাটে বিক্রয় হয়; অদ্বৈত-সম্তানগণও 
ভন্রপ। এই সব কারুণে তীহার অন্তানগণ মাত্রই 
মহাবিষুখর অবতার হইবেন, এমন কোন করাই হইতে 
পারে নী। বংশগত অবতার হয় না, বংশগত সন্াসীও 
হয় না, বংশগত কর্মচারীও হয় না (গুরুগিরি শিক্ষা 
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বিভাগ ). বংশগত গুরু কদীপিও হইতে পারে না। 
“বাবার খাতায় তোমার নাম লেখা আছে, তুমি শিষ্য 
হইবে না কেন, আমাকে গুরু না করিলে গুরুত্যাগী 
হইবে” ; এইরূপে খাতাগত গুরু ও শিষ্তা হওয়ায় দেশ 
অধশ্মপন্কে নিমগ্ন হইয়াছে । শাস্ত্রে বলে, এমন্ত্রদাতা 
গুরুঃ প্রোক্তঃ।৮ যিনি মন্ত্র দেন, তাহাকে গুরু কহে, ধাহার 
নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ কর! হয় নাই, তিনি ত গুরুই হন 
নাই তাহার আর ত্যাগ কি! এইরূপ মহাঁন্‌ মিথ্া- 
রোপ পুর্বৰক গুরুত্ব গ্রহণ করিতেছেন ! 

মহেশ ঠাকুর সর্দব আগে আগুয়ান। 

ব্রাক্ষণের কুলে জন্ম কমলাক্ষ নাম ॥ 

পড়িয়া শুনিয়া গুণে পরবীণ হৈল। 

অদ্বৈত আাচাধ্য বলি পদবী লভিল ॥ 
চৈঃ ম£। 
অদ্বৈত-সন্তানগণও শ্রাদ্ধাদি দশকর্্সংযুক্ত বদ্ধজীব। 
অদ্বৈতের প্রথম সাধারণ নাম কমলাক্ষ আচার্য, পদবী 
অদ্বৈতাঁচাধ্য । তন্ময় ভাব হইতে অবস্থাস্তর না হইলে 
সন্ভতানোৎপন্ন হয় না । সে কারণ-অছৈতের সন্তাঁন নাই। 
তাহার মায়িকাবস্থায় সন্তান হইয়াছে, তদ্ধেতু কমলাক্ষ 
'উরসজাত সন্তানগণ ব্রাহ্মণোচিত আচাধ্য উপাধি পাই- 
বেন। এতন্তিন আরও অনেক ভাতিগড়া পরিবারের 
স্ষ্ি হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ ছুইটির বিষয়. উল্লেখ করাতেই 


৬৬ শ্গুরুতত্ব-মীমাংসা । 


যথেষ্ট বলিয়া মনে করিলাম, কেন না, তাহার! ইহাদের 
আনুসঙ্গিক । 

গোস্বামী উপাধিতে সকলেই ভূষিত হইয়াছেন, 
ইহা অতীব অন্যায় । গোস্বামী উপাধিট। সাধারণ সামা- 
জিক উপাধি নহে--গুণগত উপাধি । লোকে গুরু- 
কেই গোস্বামী বলিয়া থাকে । গোন্সামী শব্দের অর্থ 
এই _ গো অর্থে পৃর্থী, মাতা প্রভৃতি, স্বামী অর্থে, অধি- 
পতি, ভন্তা, পতি, নায়ক, নেতা, প্রভূ, রাজা প্রভৃতি । 
যেহেতু, গোস্বামী অর্থে পৃথিবীর অধিপতি ভর্তা গ্রভৃতি। 
দ্বিতীয় অর্থ মীতার ভন্ভ--পতি ধরিলেও জগৎ্পতি বুঝিতে 
হইবে। পিতা অর্থ ধরিলেও, এ পিতা বলিতে নির্দিষ্ট 
কাহারও পিতা নহে, জগৎ্পিত' ধিনি, তীহাকেই গোস্বামী 
বুঝায় । বাঁহার। বগ্৷ুশ্রমী, তাহার! সন্বন্ধময় স্থানে ভ্রাতা- 
ভগিনী শ্যালক প্রভৃতি সহবাঁস করেন, এবং জাতিবিদ্ভা। 

মহন্ত্র্ূপ যৌননাদি ভগবন্ুক্তির কণ্টক দ্বার1 সর্ববতোভাবে 
বদ্ধ, তাঁহাঁদের পক্ষে উক্ত উপাধি গ্লানিপুর্ণ। বৈষ্ণবের! 
এগত্যেক বাঁটাতে গিয়া “বাবা সকল্‌” “মা সকল” বলিয়া 
সন্বোধন করিয়া থাকেন, তদ্ধেতু তাভারাই গোস্বামী 
উপাধিযুন্ত জগদ্গুরু, জগণপিতা ও জগণ্পাবন, “ঠাকু- 
রের ঠাকুর, মোর বেঞব গৌসাই” উল্লেখ আছে। 
মুক্ত ভিন্ন গোম্বামী উপাপি হওয়া কোনমতেই সঙ্গত 

নহে। 


প্রীগুরুতব-মীমাঁংস! | ৬ 


মন্্-সন্ভা অধোঁবীজ নহে, সে কারণ অধোবীজের সন্তা- 
নেব গুরুত্বে বিন্দ্রমাত্র অধিকার জন্মাইতে পারে না। 
ধিনি নিজে শান্তিন্নতি 'ও উদ্ধীরেতত্ব লাভ করিতে পারেন 
নাই, তাহাতে উদ্ধগতি করাইবার যোগ্য জন্মে 
নাই ; কাজেই সেরূপ গুরুত্ব প্রবর্থনামূলক। উদ্ধীরেতা 
ভবেদযস্ত সদ্েবো ন তু মাঁনবঃ1” উদ্ধীরেতা ভিন্ন দেব বা 
ঈশ্বর সংজ্ঞ1। পৌছায় না। উদ্ধীরেতা না হইলেও তাহাকে 
ঈশ্বর জভ্রান করায় নিরয়-গমন হয়। বূতি গা না হইলে 
প্রেম হয় না, সেহেতু অপ্রেমিককে গুরু করা নিতান্তই 
মুরখতা । 

গৌরাঙ্গের সঙ্গিগনে, নিত্য সিদ্ধ করি মানে, 
সে যায় ব্রজেন্দ্র-স্ত-পাশ। ইভ্যাদি। 
ভন্তিতদ্দসার । 

কোন ব্াজ্য জয় করিবার আবশ্যক হলে, রাজা 
সেনাপতি, সেনা প্রভৃতিকে বিবিধরূপে নিয়োজিত 
করত জয়লাভে নিজ স্বত্ব সংস্থাপন করেন। রাজ্যের 
সহিত সেনাপতির কোন সম্পর্ক থাকে না; *ইহাও 
তদ্রপ। গৌরাঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গ-পার্দগণকে বিবিধরূপে 
সড্জিত রাখিয়া ভক্তিবিরোধী-ধন্মাধন্মরাপ মহাতম রাজ্য 
জয় করিয়া গিয়াছেন ; তাহাতে তাহারই স্বত্ব অর্থাৎ 
গুরুত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে, তস্ভিন্ন গুরুত্বের সহিত অন্যের 
কোন সম্পর্ক হইতে পারে না। তাহার নিয়োজিত 


৬৯ শ্রীগুরুতন্ব-মীমাংস1। 


রাজবেশ ( সন্যাস ) গ্রহণ করিলে রাজ্যের স্বত্ব তীহাতেই 
পৌঁছায়, তদ্ধেতু সন্যাসীই জগদ্গুরু। সম্রাটের পাহারা- 
ওয়ালার সহিত এদেশের রাজারও তুলন। হয় না, তব্রপ 
গৌরাঙ্গের নঙ্গিগণের সহিত (সন্যাসী বৈষ্ণব ব্যতীত ) অন্য 
কাহারও তুলনা নাই। নন্যাসী বৈষ্চবগণই অধিকার- 
ভেদে তাহার সাঙ্গোপাঙ্গপার্ষদ ইত্যাদি । এই সন্যাসী 
বৈষ্বগণ মাত্রেই চৈতন্সম্প্র দায় বলিয়া পরিচয় প্রদান 
করিবেন । 

আমি এক বাতুল তুমি ছিতীর বাতুল। 

অতএব তোমায় আমায় হই সমতুল ॥ 


ম্ সঃ ১৬ গং ৩ 
তামার বাতুল চেষ্টা লোকে উপবাস ॥ 
শ্রীচবিতাস্বত। 


“আমি ত বাতুল পারা” এইন্ধপে বহুস্থানে, “মহা, 
বাউল” বলিয়া! পরিচয় করিয়াছেন । বর্তমানেও যাহারা 
হক গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারাও বাতুল। জ্ঞান, বুদ্ধি 
আছে বুঝিতে পারা যায়. অগচ ত্যাগ স্বীকার করিতে 
পারেন না। আত্মস্ার্থ দূরীভূত হয় না; এজন্য ভেক 
ধারণ করিতে পারেন নী। আত্মন্বার্থে জলাঞ্জলি 
ও পিতা মাত। প্রভৃতি, জাতি-কুল-শীলাঁদি ত্যাগে অসংশয় 
বুদ্ধিতে ভগবানে আত্মনির্ভর করে, সুতরাং তাহারা 
বাতুল ভিন্ন আর কি! বাতুলতাতেই সব ত্যাগ করায়। 


শ্রীগুরুতব-মীমাংসা। ৬৯ 


নিজের আনন্দপ্রদ কোন বস্ত বা ব্যক্তিকে সহসা! ত্যাগ 
করিতে পারে না । হয় ত, বিশেষ কোন দুর্ঘটনা অথব1 
তদতিরিস্ত আনন্দপ্রদ বিষয় পাইলে ত্যাগ ঘটিতে পারে । 
সেই ত্যাগকেই বাতুলতা কহে। এহেতু ভেকধারী 
মাত্রই বাতুল। মহাপ্রভু নিজে বাতুল, ভীহার প্রচারিত 
ভেক-। সন্ন্যাস ) গ্রহণকারিগণও বাতুল। ত্ভিন্ন ভ্রাস্তি- 
প্থগামী। 
মাধবাচাধ্য-সম্প্রদায়-মধ্যে মহাপ্রভু বাতুল। সে 

কারণ গৌঁড়িয়া অভ্যাগত প্রভৃতি বলিষু! পরিচয় দিবার 
কোন কারণ বা প্রামাণ নাই। গৌড়িয়া বলিতে গৃহস্থ 
বুঝায়, ভেকধারী নহে । মহাপ্রভু গৌড়দেশ ত)াগানস্তর 
সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন ! | 

এইমত গৌড়দেশে হাট বসাইয়া । 

নীলাচলে বাস কৈল সন্ন্যাস করিয়া । 

হাটপত্তন। 

. শাহস্থা-ন্ম সংস্থাপন পুর্বরুক মুক্ত-পস্থাবলম্বন করেন । 
সে কারণ ভিক্ষুকাশ্রমের বিধানে ভেক গ্রহণ করত 
বাতুল ভিন্ন গৌড়িয়! প্রভৃতি বলিয়! পরিচয় কর! যুক্তি- 
যুক্ত নহে। 

গৌড় নিকট আসিতে মোর নাহি প্রয়োজন । 

তোমা ৫েোহা দেখিতে ইহা আগমন ॥ 

| শ্রীচৈতগ্থাটরিত। 


দঃ শ্রগুরুত মীমাংসা: | 


শ্রীরপ-সনাতনকে এই কথা বলেন। ..আর গুপ্ডিচা- 
ৃহ মার্জনের সময় কোন এক গৌড়িয়াকে,' স্বরূপ 
ঘাড়ে হাত দিয়া, বাহির-করিয় দিয়াছিলেন ; গৌঁড়িয়ার 
এ কলঙ্কও আছে। সুতরাং বাতুল ভিল্ন অন্য পরিচয় 
দেওয়া সমীচীন নহে। 

উচ্চ নীচ সমুদয় জাতিতে স্বণী লজ্জা! ভয় ত্যাগে 
একশ্রেণীডুক্ত হওয়াকেও বাতুলতা কহে। পুর্বব 
জাতি-বর্ণাদি বিবেকশুন্য হইতে হয়, সেহেত্র তাহার 
নিশ্চয়ই বাতুল্। অবলীলাক্রমে শুরুজ্ঞানে প্রকাশ” 
রূপে সন্প্রদায়ে পাশমুক্ত অবস্থায় অবস্থিতি করেন, ' 
সুতরাং ভীহারা বাতুল। বাতুলই পুর্ণ বৈষ্ণব ও গুরু । 

কেহ কেহ অভ্যাগত বলিয়া পরিচয় করেন। অভ্যা- 
হাত অর্থ অতিথি । তীহাঁদের আচরণ দেখিলে বুঝ যায়, 
বাস্তবিকই তাহারা ভক্তমধ্যে অতিথি ; সবে এই নুতন 
প্রবর্তু, তজ্জন্য ' বাঁধি আচার করেন, একান্ত ভক্তির 
স্থান পান নাই। “সিদ্ধির্ভবতু”, প্রভৃতি কামনা লইয়! 
গমনাগমন. করেন। আত্মসমর্পন করিয়াও তাহাতে 
বিশ্বাস, নাই, পুনঃ আক্স-অভিমান করেন .আঁমি, 
নীচ, এ ভাবও অভিমানযুক্ত। আমি. ভগবানের দাস 
বা দাদী ইত্যাকার নিশ্চরাক্সিকা ধারণাই সত্যবুদ্ধি। 
এই ধারণতীত'. অনেক ভ্রান্ত 'সম্প্রবায় প্রচপিত' হইতেছে, 
তাহারা সাধারণের গুরুস্থানীয় মাত্র। . 


শ্রীগুরতত্ব-মীমাংস! | ্‌ ৭১ 


গোৌঁড়িয়া, অভ্যাগত, বীরকত, রাসাঁনন্দী, স্পস্টগায়ক, 
কর্তীভজা, ন্যাঁড়ী, দরবেশ, সাই, (মুসলমান ধর্ম, হিন্দুতে 
আরও কদর্ষযভাবে আচরণ করিতেছে ), আখউল, সহজী, 
গৌরবাদী পাগলনাথী, সখিভাবক, ফেরাগী, শল্ু্টাদী, 
চিন্তামণি, হুধারামী প্রভৃতি বিবিধ বিভিন্ন পন্থী হইয়াছে । 
পুর্ণ বৈষবতা হইতে অবস্থান্তরিত হওয়ায়, ইঞ্থাদের 
রুত্বের লাঘব হইয়াছে । 

ভক্ত শব্দের প্রকৃত অর্থ সেবাইত। ধাহাদের প্রাণে 
সেবা চার, তীহাধ্া প্রেমের বাতুল, একান্ত ভক্ত সন্ন্যাসী 
বেঞ্চবের মধ্যে তন্বচ্গানী ও সাধক দেখিয়া গুরু গ্রহণ 
কবিবেশ। 


আপে 


বিরক্ত বৈরাগী কু কৃষ্ণভক্ত নহে । 
ভাগবত পুরাণেতে এই কথা কহে ॥ 
বৈরাগ্য-প্রধান হয় ভক্ত ভক্তিমান্‌। 
কৃষ্তদাস বলি তার হয় অভিধান ॥ 

কৃষ্ণ ভার বৈষ্ণবেতে অভেদ ষে জ্ঞান । 
এই ছুই সেবা তার প্রধান সাধন ॥ 
কৃষ্ণসেবা হইতে বৈষ্বঙ্গেবা বড়। 

এই কথা তার হুদে সদা! জাগে দৃঢ় ॥ 
গুরু ছাড়ি গোবিন্দ ভজে নরক কারণ । 
কষ্ণপ্রীপ্তি নতি তার হইবে কখন ॥ 


ই, ভীগুরুতত্ব-মীমলা | 


সদা জেবা! অভিলাষী অপ্রারৃত ভাবে । 
পাথিব খেতে মন গড়ি না করিবে & 
বৈষ্ঃব হুইয়া লবে বৈষণবের ধন্ । 
সংকীর্ভনে ভাবাবেশ উন্মাদ লক্ষণ । 
বৈষ্ণব সঙ্গেতে সেব। নাম সংকীর্তবন | 
ইহাতে পাইবে ব্রজে ব্রজেন্দ্র শন্দন ॥ 
এ দাস সধর কহে একমন করি 
তজহ বৈষ্ণবপদ পাইবে শ্ীহরি ॥ 


দ্বিতীয় লহর। 


০ 





সম্প্রদায়বিহীন। যে মন্ত্রীস্তে নিক্ষলা মতা 
সাধনানি ল দিদ্ধ্যন্তি কোটিকল্পশতৈরপি ॥ 
গৌতমীয়ে। 
সম্প্রদায় মন্ত্রকে শিক্ষা মন্ত্র কছে। 
“অবৈষবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেছ ॥* 
উপদিষ্ট মন্ত্রকে শিক্ষ। মন্ত্র কহে। 
নায় বেদাদিকং শান্্রং তত্বজ্ঞানপ্রয়োজকং | 
কামক্রোধাদিকং ত্যক্ত1 সদ্গুরুবং নমাম্যহং ॥ 
হতানততব রত্তীকর |. 


শ্রীশুরুতত-মীমাংপা ৷ নও 


ন্যায়-বেদাদি শান্ত্রে তত্বজ্ঞান প্রয়োজন ; তঙ্জন্য 
কাঁম-ক্রোধাদি-পরিত্যাগী সদ্গুরুকে নমস্কীর করি 
সদ্‌ৃগুরু অর্থেই শিক্ষাগ্ডর । তবজ্ঞানী অর্থে ই একান্ত- 
ভক্ত বৈষ্ব। বেদাঁদি সমূহ শাজ্পেই শিক্ষা-গুরুর প্রয়ো- 
জন প্রমাণিত আছে । 

গুহ্াঁৎ গুহৃতমং তন্বং কো! জানাঁতি মহীতলে । 

বিন! তু বৈষ্ণবং বস তস্মাৎ বিষুপরো ভব ॥-ক্ষন্দ। 

মহীতলে একমাত্র বৈষ্বগণই গুহ্াতিতমতন্্ব জানিতে 
পারে, তজ্জন্য বৈষুবই সদ্গুরুপদবাচ্য । 

সদ্‌্ন্ডরু পাঁওয়ে, ভেদ বাতাওয়ে, জ্ঞান কর্‌ উপদেশ । 

ভব্‌ কয়লাকে। ময়ল। ছুটে, যব আগ. করে পর্বেশ ॥ 

তুলসীদাস দেঁহপি। 

এইরূপ পর্ববশান্ত্রে ও মহাজনদিগের মতে শিক্ষা- 
শুরু-গ্রহণ অবশ্য কর্তৃব্য বলিয়। প্রমাণিত আছে। 

কুষে পুজে বৈষ্ণবেরে না করে পুজন। 

কভু নাহি হয় কৃষ্ণের প্রসাদতাজন ॥---তক্তিতন্ত্ । 

বিন! অভিষেকে পুজ| হয় না, এজন্য একজন উত্তম- 
ধিকারী বৈষ্ণবকে গুরুত্থে বরণ পুর্ববক সদ্গুরু-গ্রহণ 
আবশ্যক । একজন বৈষ্ণবকে শুরুরূপে গ্রহণ করিলে 
সমস্ত বৈষুব আপন হয়েন; নতুবা পরপুরুষ-প্রতি- 
পালন তুল্য হয়, বৈষ্ণব পুজা ও সেব! নির্ভলরূপে 


হয় না। শিক্ষাগত যে মন্ত্র প্রদান করেন, পেই মন্ত্রের 
৭ 


টি শ্রীগুরুতত্ব-মীমাংস1। 


সাক্ষাৎমুর্তি-সচলবিগ্রহ-বৈষুব, অন্তরে মন্ত্রমুর্তি-বুষ্জ ; দে 
কারণ “আঅন্তঃকৃষ্ণং বহির্গোৌরং* এইরূপ প্রাপ্তি গ্রতীতি 
হয়| 
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনেতে এক 1 
কপট ঘুচাঁয়ে সাক্ষাতে দেখ ॥--চগ্ডিদাস। 
বৈষ্ুব-গুরু ব্যতীত ভজনের সন্ধান পাঁওয়! যায়না । 
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ব তিনে এক করি জান। 
তবে জীব পাইবেক ভজনের সন্ধান ॥ 
মহাঁজনোক্তি । 
ভুর্ভাগ্যবশতঃ অন্য গুরু করিয়া অযথা! অপথে ঘুরে 
মরে। 


*রুরূপে ঘরে ঘরে, মন্ত্র দিয়া দদা ফেরে, 
(বঞ্চবরূপেতে দেন শিক্ষা । 
শীন্দ্রূপে দেন জ্ঞান, আত্মারূপে অধিষ্ঠান, 


আর তার কাঁহাকা উপেক্ষা ॥ 
মনঃশিক্ষা । 
বৈষ্ণবের গুণশক্তি অনন্ত ও অসীম, তন্মধ্যে শহ 
“$ণ শক্তি শ্রেষ্ঠ। “কোটি সূর্যসম সব উজ্জ্বল বরণ” 
টব্ব সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। বৈষ্ণব-দর্শন-স্পর্শে মহ! 
ভা পাপ খাকিলেও তাহা সমূলে ধ্বংস্‌ হয়। 
যে বৈষ্ণব নামে হয় সংসার পবিত্র । 
বঙ্গাদি গায়েন সেই বৈষ্ুব-চরিত্র ॥ 


শ্রীগুকতত্ব-মীমণংস]। ৫ 


ষে বৈষ্ণৰ ভজিলে অচিন্ত্য কৃষ্ণ পাই । 
দে বৈষ্ুব পুজ। হৈতে বড় আর নাই ॥ 
যে বৈষ্ণব নাচিতে ধরণী ধন্য হয়| 
ধার দৃষ্টিমাত্র দশ দিকে পাঁপ-ক্ষয় ॥ 
যে বৈষ্ণব জন বাহু ভুলিয়া! নাঁচিতে । 
স্বর্গের সকল বিদ্প ঘুচে ভালমতে ॥ চৈতন্যভ।গবত ॥ 
বৈষ্বগুরু সর্বববাদিসম্মত। ধিনি না মানেন, তিনি 
পতিতমধ্যে পরিগণিত । যিনি শিক্ষা “চৈতন্যমন্ত্র” গ্রহণ 
করেন নাই, তিনি চৈতন্যধর্্মম্পর্শ যোগ্য নহেন । শ্রতাঁপ- 
রুদ্ধ জগন্নাথ-সেবক, তথাপিও বৈষ্ঞব-ভক্তি না থাকায় 
মহাপ্রভু স্পর্শও করেন নাই, দর্শনও করেন নাই । 
শিক্ষা-গুরুকে ত জানি কুষ্ণের স্বরূপ । 
আন্তর্ধামী ভক্ত শ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ ॥ 
জীবে সাক্ষাড নাহি তাতে গুরু চৈত্যরূপে । 
শিক্ষাণ্ডরু হন কৃষ্ণ মহান্তন্বরূপে ॥--চরিতামুত । 
চিন্তামণির্জয়তি সৌমগিরিগু রুমে? শিক্ষাগুরুশ্চ ভগ- 
বাঁন্‌ শিখিপিঞ্কমৌলিঃ। যণ্পাদকল্পতরুপল্ল কশেখরেষু, লীল! 
স্বয়ংবররসং লভতে জয়শ্রী ।-_কুষ্চকর্ণীমৃত। 
চিন্তামণিন্গরূপ ( কিংব! চিন্তামণিনাঙ্গী বেশ্য।) এবং 
সোৌমগিরিসংজ্রক মদীয় গুরু জয়যুভ্ত হউন। বাহার 
পর্ররূপ কল্পবৃক্ষের পল্লন সমুহ নখাগ্রে জয়ন্তী (শ্রীরাধ! ) 
লীলা স্বয়ংবররস প্রাণ্ড হইতেছেন, মযুরবহ্ের চুড়। 


৭ শ্রীগুরুতত্ব-মীমাংসা। 


দ্বারা বিভুষিত, দেই মদীয় শিক্ষাপ্ডরু ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ও 
জয়যুক্ত হউন। 
অষ্টপাশবদ্ধ জীৰ শিষ্য; আর মহান্তম্বরূপ বৈষুব 
শিক্ষাণ্ডরু, ইহ স্থিরীকৃত হইল । 
কৃষ্ণের স্বরূপ আর শজিত্রয় জ্ঞান । 
বার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান ॥ 
চৈতন্যচরিতামৃত। 
মহান্তত্বরপ শিক্ষারণ্ডরু তিনি কৃষ্ণের স্বরূপ, তাঁর 
পর তিন শক্তি । 
ভক্ত-প্দরজ আর ভক্ত-পদজল । 
ভক্ত-ভুক্তশেষ তিন সাধনের ৰল ॥ 
চরিতামুত । 
“বৈঞবের পদধুলি; তাহে মোর আ্নানকেলি। 
বৈষ্বের পদ্জল, কৃঞ্চভক্তি দিতে বল। বৈষ্ঞবের 
উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর নিষ্ঠ” জেদ ক'রে প্রোখপুষ্ট)। এই 
তিন শক্তি; ইহাতে যাহার নিষ্ঠা-বিশ্বীপা আছে, সে 
ভাগ্যবান, এবং কুষ্ণবিষয়ে জ্ঞানী । এতত্তিন্ন সবই 
তাজ্ভানী। সচ্চিদানন্দ ভাগ্যবাঁনের ভাগ্যেই উদয় হন। 
ঠাকুর বৈষ্বপদ, অবনীর স্ুসম্প্র, 
শুন ভাই হয়ে একমন। 
আশ্রয় লইয়। ভূজে, তাঁরে কু নাহি ত্যজে, 
আর সব মরে অকারণ ॥-_ভ্ক্তিতন্তব। 


শ্রীগুরূতত্ব-মীমাংস! ৷ ৭৭ 


ঠাকুর বৈষ্ণবপদীশ্রয় করিলে, কৃষ্ণ তাঁহাকে ত্যাগ 
করেন নাঃ তন্তিমন আর সব অকারণ জীবন যাপন করত 
কালগ্রাসে পতিত হয়। যেহেতু, বৈষ্ণবগুরু একান্ত 
প্রয়োজন। 

বদন্তি তত্তত্ববিদস্তত্বং ধজ ভানমন্দয়ম্‌। 
ব্রন্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দযতে ॥ 
ভাগবত ॥ ১২ ॥ 
তত্ব ব্যক্তিগণ অস্থয় জ্ঞানকেই তন্ত্র বলিয়। বর্ণন 
করেন। এ একই তত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্‌ শব্দে 
কীর্তিত হইয়। থাকেন। | 
ভগ্/ন যোগ ভক্তি তিন সাধনার বশে। 
ব্রক্ম আত্ম! ভগবান্‌ ভ্রিবিধ প্রকাশে 1--চরিতাম্ৃত । 
ভগতানে ব্রহ্ম (জ্যোতি); যোগে আনা (অংশ ) নু 
ভক্তিতে ভগবান (ন্বরূপ )। ব্রন্ষোপাসনায় জ্ঞানী, আত্ম! 
উপামনায় যোগী ও ভগবান ভজনের ভক্তগুরু হইবে । 
ভগবান-মন্ত্রকেই শিক্ষ-মন্ত্র কহে। 

“ভগবন্তং জানাতি ষঃ ম ভক্ত” ভক্তের ধন ভগবান্‌। 
এই সব কারণেই বৈষ্বগুরু নিণীত হইয়াছে । এই 
ধন্মই পরম ধন । 

মহৌজসো মহাভাগান্‌ মহাঁপতিতপাবনান্‌। 

মহাভাগবতান্‌ সর্দবান্‌ বৈষ্বান্‌ বিষুরূপিণঃ। 

ূ পালে চ। 


৭৮ শ্রীগুরুতন্ব-মীমাংসা। 


মহাঁতেজন্বী, মহাভাগ্যবান্‌, মহাঁপতিতপাঁবন, মহা 
ভাগবতবৈষ্ণবগণ, সাক্ষাঁ্ বিষুরূপ। বৈষুবের এই গুণ- 
শক্তি দেবতারও ছুল্পভি, সেজন্ত অবশ্যকর্তব্য বোধে 
বৈষক গুরু গ্রহণ কর্তব্য, নতুবা নিষ্কৃতি নাই। 
প্রেমস্থানে যাইতে হইলে নাম মন্ত্রভাব গ্রহণান্তর 
প্রেমরূপ চতুর্থ স্থানে গমন করিতে হয়। নামের 
শক্তিতেই সংসার-বঙ্ধন ছিন্ন হয়। 
সংকীর্তন হইতে পাপ সংসরনাশন । 
চিন্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদগম ॥ 
চৈঃ চরিত। 
“হেন প্রেম নূলোকে না হয়” সে কারণ মহান্তঙ্গরূপ 
গরুর অন্ুুকম্পায় প্রেমধনে ধনী হইতে পারে! শান্ছে 
বলে, “বিন প্রেম সে, নেহি দিলে নন্দলালা ।” 
নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাডিব,ং 
স্পৃশত্যনর্থাপগমো। দর্থঃ। 
মহীয়সাঁং পাদরজোহভিযেকং 
নিক্ষিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥-_-ভাঁগব্ত । 
গৃহাসক্ত দানবগণ যে পধ্যস্ত মহত্পদরজে আভিষিক্ত 
হইতে না পারে, ততদিন অনর্থ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া 
'ভগব্-পদারবিন্দ-স্পর্শে অধিকারী হয় না। চরণস্পর্শ 
হইলেও সংসাব-হ্বাল! থকে না । 
ভাগবতে মহ পদ্রজোভিষেক করিবার আদেশ 


শ্রীগুরুতত্ব-মীমাংস1। ৭৯ 


দিয়াছে, চরিতামৃতে মহাস্তম্বরপ শিক্ষাগুরুর উল্লেখ 
আছে, মূলে একই কথা । অতএব ভাগবতাদি সর্বব- 
শান্জানুসারে বৈষ্ণব-চরণ পুজ| কর! অবশ্য কর্তব্য | 
মহণ্কুপ| বিনা কোন কাধ্য সিদ্ধ নয়। 
কৃষ্ণকৃপ! দুরে রহুক সংসার নহে ক্ষয় ॥_-চরিতাম্বত | 
মহণ্-কৃপায় সংসার-ক্ষয় হইয়া প্রেমের দাস হইতে 
পারে। 
সর্বেবাপাধি-বিনিমুক্তং তৎপরত্েন নির্মলম্‌। 
হ্বষীকেণ হৃধীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥ 
নারদপঞ্চরাত্র | 
সর্বেবাপাধি-বিনির্খ তত হওত শিশ্্রল-চিত্তে ইন্দ্রিয় দ্বারা 
গোবিন্দ-সেবনের নাম ভক্তি । 
তান্যাভিলা ষিতাশন্যং জ্ঞানকম্মাদ্ানাবুতম্‌। 
আনুকুল্যেন কৃষ্ণ নুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥ 
ভাঁক্তরসামৃতসিন্ু | 
আন্য বাঞ্ছ1, ভান্য পুজা ও জ্ঞানকম্্াদি পরিত্যাগ 
ন্বক সর্ধেন্দিয দ্বারা কুষ্ণীন্ুশীলনের নাম উন্ভমা 
ক্তি। 
শুদ্ধ ভক্তিই প্রেম জন্মাইবার হেতু । সংস্কৃতি 
সন্তাকে শুদ্ধ সত্ব কছে না; তজ্জন্য সংস্কৃত শুদ্বস্ব- 
বিশিষ্ট বৈষ্বগুরু নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে । তীাহারাই 
শুদ্ধ সত্ব( করত প্রেম দিতে ক্ষমবান্‌। 


৫ ২ 


৮৩ শ্রীগুরুতত্ব-মীমাংসা। 


বন্দে গুরুনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্‌। 

তগুপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজজ্ককম্‌। 

পঞ্চ তত্ব(ত্বুকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্‌ । 

ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্‌ ॥ 

ভক্তরূপ চৈতন্য, ভক্তহ্বা্ূপ নিত্যানন্দ* ভল্তাবতার 

অন্বৈত, ভক্তনাম ভ্রীবাস, ভক্তশক্তি গদাধর। নাম 
মন্ত্র ভাব প্রেম রস প্রভৃতি তত্বে শ্রীকৃষ্ণ লীল1 খেলা 
করিতেছেন । এই তত্বের কোন অংশ বাদ দিলে বিহার 
পুর্ণরূপে বুঝিতে, জানিতে, দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা 
নাই। উক্ত পঞ্চ তত্ত্ব দন করিতে হইলে নামই তাহার 
প্রথম ও প্রধান অবলম্বন । “নামৈব পুর্ণসংজ্ঞা”, নাম 
হইতে সমুহ তত্ব প্রাপ্ত হইবে। উক্ত পঞ্চ তক্দের 
আত্মান্তর্যামী যে নামী, তাহাদেরই পঞ্চনাম ষথা-“কৃষঃ 
কুষ্খগোবিন্দরাধাঁকৃষ।৮ বর্তমান প্রকাশ-দেহ শ্রীবাসা- 
দির। পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দ তুরীয় প্রীকৃষণ ; তিনি 
পঞ্চতত্বে ব্যক্ত অর্থাৎ পুর্ণাবিরভাব পুর্ণবক রসাম্বাদন 
করিতেছেন। 


্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ, বিলাসমুস্তি গদাধর । 
মথুরানাথ শ্রী কুষণ, 2 শ্রীবাস। 
গোলোকনাথ গোবিন্দ, ০০ অদ্বৈত। 
বুন্দাবনেশরী শ্রীরাধা, রঃ সু নিত্যানন্দ । 


নন্দনন্নন শ্রীকৃষ্ণ, ১১ 7 চৈতন্য । 


শ্রীগুরুত ত্ব-মীমাংসা। ৮১ 


শ্রীবাস নামাশ্রয়ের পাত্র, এজন্য শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্তন 
হইত। শান্ত ভাব বা রসাদ্ির আধার ও আম্বাদক | 
শ্ীকৃঞ্ণমাহাত্্য গ্রচারক। শব্গুণ প্রাপ্ত। 

প্রীগদাধর মন্ত্রীশ্য়ের পাত্র, শক্তিজ্ঞাতা, এজন্য সময় 
বুঝে বামে দ্রাড়াইতেন। উপাসনাকারী দাস্তভাবাদি 
আম্বাদক । সাধন-পদ্ধতি-প্রচারক । গঙ্ধগুণ প্রাপ্ত । 

অদ্বৈত ভাবাশ্রয়ের পাত্র, এজন্য তাহার নিকট স্বরূপ 
প্রকাশ হইয়াছে । তিনি শ্রদ্ধার পাত্র ; তজ্জন্য তাহার 
গ্ুহে বিশ্রাম করিয়াছেন। সধ্য ভাবাঁদি আন্বাদক, রূপ 
গুণ প্রাপ্ত । শদ্ধা রীতি-প্রচারক । ্‌ 

নিত্যানন্দ প্ররেমা শ্রয়ের পাত্র, এজন্য দক্ষিণে থাকিয়া 
উদ্দীপন দ্িতেন। আ্ীকৃষ্ণের মন্মজ্তাতা, বাত্সল্যভাবাঁদি 
আম্বাদক । রম্্গুণ প্রাণ্ড। কুষ্তপ্রেমতত্ব প্রচারক । 
এজন্য কলে, “প্রেমদাত নিতাই ।৮ 

্রীচৈতন্য রসাআয়ের পাত্র, এজন্য সর্ব ভাবোন্মাদ- 
যুক্ত, অহৈতুকী ভাবভক্তির আধার, মহাভাবে পূর্ণ, মধুর 
ভাবাদি আন্বাদক। স্পর্শগুণ প্রাণ্ত। সেবাতত্ব প্রচারক । 

পঞ্চ তত্ব অর্থে পঞ্চের সম্যগাবস্থ পরিজ্ঞাত হইবার 
জন্য পঞ্চগুণ-শ্ক্তি প্রভৃতির সম্পূণ অনুসন্ধান ও তথ্য 
গ্রহণ। পঞ্চ অন্বে পূর্ণনাম পরাণ্পর শ্রীকফ চৈতন্য । 
তাহার উপাসনার নাম শিক্ষ?, তাহাকে প্রাপ্তির মন্ত্রের 
নাম শিক্ষা-সন্ত্র। সুতরাং পঞ্চমন্্র গ্রহণ অত্যাবশ্যক । 


৮২ শরীগুরুতত্ব-মীমাংসা ॥ 
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রীনা, গদাধর, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, চৈতন্য । 
পঞ্চ আশ্রয় 1 

শাম মন্ত্র ভাব প্রেম রস। 
পঞ্চ ভাব ।-- 

শান্ত দাস্য সখ্য বাসল্য মধুর । 
পঞ্চ রস ।--- 

শান্ত দাস সখ্য বাৎসল্য মধুর | 
পঞ্চ হণ | 


শব্দ গন্ধ রূপ রস স্পর্শ | 
পঞ্চ বাণ 1 

মদন মাদন মোহন শোষণ স্তম্তন। 
পঞ্চ গ্লাণ ।-- 

ব্যান সমান উদ্ান আঅপাঁন প্রাণ | 
পঞ্চ আত 1-- 


জীবাত্বা ভূতাত্স। পরমাত্সী আত্মারাম আত্মীরামেশ্বর 
পঞ্চ পাত্র 1 

মন বুদ্ধি অহংকার চিত্ত ন্বরূপ। 
পঞ্চ কোষ ।-- 

অন্নময় মনোময় প্রাণময় বিজ্্বানময় আানন্দময় | 
পঞ্চ জ্্ঞানেন্দ্িয় 1 


চক্ষু কণণ নাপা জিহব| হক. 


শ্রীগুরুতদ্ব মীমাংসা । ৮৩ 


পঞ্চ কম্মেন্দিয় ।-_ 

হস্ত পদ লিঙ্গ গুহা বাক্‌ 
পঞ্চ তন্মাত্র 1 | 

বোম মরু তেজ অপ. ক্ষিতি 
পর আহার 1--- 


জল আন্নাদি নাম লীল! চিন্তা 
পঞ্চ বিহার ।--- 

নয়নে মনে হৃদয়ে স্বদেহে অন্তরবাহিরে 
পঞ্চ আবেশ 1--- 

গুণ।বেশ ভাবাবেশ প্রেমীবেশ রসাবেশ মহাভাবাবেশ 
উদ্দীপন ।-- | 

ভ্রমর কানড়াপুস্প কোকিল ময়ূর মেঘ 
পর্চামৃত 1 


নামাধৃত চরণাম্বত লীলামৃত প্রেমাম্বৃত রসামৃত 
পঞ্চ সাধন বিবেক 1 
সচ্চিদানন্দ ম্বারামকী পরযাঁবিষ্টা বাধাগোধিন্দ যুগলকিশোর 


মাহাজ্ব্য বিশেষপ্রীতি আবাধনা সনোগততত্ব সেবা 
পঞ্চপ্রাপ্তসিদ্ধি ।-- 

আদ্ধারগ নাঁসরাগ প্রেমরাগ রসোরাসানুরাগ মহাঁভাবানুরাগ 

প্রাপ্তদিদ্ধ * প্রাপ্তসিদ্ধ প্রাপ্তসিদ্ধ প্রাপ্তসিদ্ধ গ্রাপ্তসিদ্ধ 


এই শাত বিষয়ের তথ্য গ্রহণের নাম পঞ্চতত্বের সাধন । 
প্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ব্রজেন্দ্রকুমার। 
রসময় মুর্তি কৃষ্ণ সাক্ষা্ড শৃ্গার ॥ চৈঃ চঃ। 


৮৪ শ্রীশুক্ষতত্ব-মীমাংল]1 | 


শ্রীকৃপ্চৈতন্যকে সাধন করিলেই রসময় মৃত্তি ব্রজেন্দ্র- 
নন্দনের উপাসনা করা হয়। 
আঁকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে । 
এক ছুই গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ।-_-চৈঃ চঃ। 
ভূমিতে দ্রাড়াইলে যেমন পঞ্চগুণ অনুভব হয়, তদ্রপ 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে পুর্ণ-পঞ্চতত্ব বিরাজমান, তাহার পদে 
শরণ গ্রহণেই পূর্ণ প্রাপ্ত সিদ্ধ হইবে। এক্ষণে তিনি 
মহান্তন্বরূপ সন্ন্যাসী বৈষ্ণব সহু অভেদরূপে খেলিতেছেন ; 
স্থতরাং বৈষ্ুবপদে শরণ-গ্রহণ স্ুুসঙ্গত | 
জরীকৃষ্ণজচৈতন্য নাম নুধারস-বাণী। 
আগম নিগম নিগুঢ মন্ত্রধানি ॥ 
| চৈতন্যমঙগল। 
শ্রীকষ্ণচৈতন্য নাঁম-তত্ব আগম-নিগমাতীত | দৈবাদেশ 
হইতে ও সাঁধুজনের চিদ্বুদ্ধি হইতে প্রাপ্ত। ইহার 
উপাসনা ও বেদাতীত | 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভূ রসের সদন। 
অশেষ বিশেষ রস কৈল আস্বাদন ॥ 
চরিতাঁমৃভ । 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে রসাদি. সমূহ পরিপুর্ণরূপে প্রবাহিত 
হইতেছে । বর্তমানে বৈধ্ণব-স্বরূপ হইতে লাভ করিতে 
হইবে। শ্্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি পূর্ব উপাসনা- 
প্রণালী হইতে চৈতন্যধর্্দকে শ্রেষ্ঠ মানা চৈতন্য- 
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অ্রচারিত মতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন । যেহেতু, শিক্ষা- 
গ্রহণ উত্তম ধন্ম, ইহ1 সর্ববতোভাঁবে প্রামানা | 
শ্রীকূপেরে শিক্ষ। দিল শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ 
এতদ্বাতীত নিত্যসিদ্ধগণকে আলিঙগনাদির ছারা শক্তি 
সঞ্চার করিয়াছেন । শ্রবণাদি দ্বারাতেই তাহাদের মনে 
নিচ্যসিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেমোদয় হইবাছে, যেহেহ, শ্রুবণাদিই 
তাহাদের শিক্ষা । তীহারা উত্তম পুরুষ, সে জন্য 
আদেশেই মন্ত্রের কার্ধয হইয়াছে । সনাতন গোস্বামী 
ভদ্র হইয়। নিজে কৌপীন গ্রহধেই সন্াস সিদ্ধ হইয়াছে । 
ব্রল্দমন্ত্রোপামকানাং তত্বজ্ঞানী জিতাত্মনাম্‌। 
ত্বমন্ত্রেণ শিখাচ্ছেদাৎ সন্যাসখ্বহণং ভবেশ ॥ মহানির্ববণ। 
মাধুধ্যভাবে রামানন্দ পঞ্চতন্ববান, তদ্ধেতু অতি 
ভান্তরঙ্গ। নিত্যসিদ্গণের মধ্যেও রামানন্দ অশ্ঞরঙ্গ, 
বিষয়ত্যাগেই মহাপ্রভুর অন্ভতরঙন্ব্ূপ (সন্গ্যাস ) সিদ্ধ 
হইয়াছে । রাম রায় পঞ্চতন্ধে পুণ্‌ প্রাপ্ত সিদ্ধ, তভ্জন্ত 
বলিয়াছেন, কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্‌, রাম রায় তাহা জানাই- 
যাছেন। রাম রায় প্রথমতঃ নাম্ময় মুর্তি সন্স্যাসী-স্বরূপ 
পরে অন্তরূর্টিতে দেখিলেন, মন্ত্রময় মুর্তি শ্টামস্ুন্দর | 
তৎপর ভাবময় মুর্তি গৌরকান্তি আবৃত, তাতে প্রকট মৃ্তি 
সবংশীবদন আর প্রেমরসময় মুত্তি রসরাজ মহাভাব 
মিলিত একতনু, এই পুর্ণতন্বরূপ প্রাপ্ত করিয়াছেন। ইহা! 
পঞ্চতত্বের পূর্ণ প্রাপ্ত সিদ্ধাবস্থ। ও সিদ্ধ উপাসনা । 


৮ 


৮৬ ভ্বীগুরুতত্ব-মীমাংসা। 
জীগুরু-মাহাত্বা | 


ব্যানমূলং গুরোমুণ্্তিঃ পুজামুলং গুরোঃ পদম্‌। 
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মুক্তিমূলং গুরোঃ কুপা ॥ 
নারদীয়। 
গুরুমুণ্তি ধ্যেয়, গুরুপদ পুজ্য, গুরুবাক্য মন্ত্র, গুরুকৃপা 
মোক্ষ। এই প্রকার গুরুমহিমাতত্ব সতত স্মরণ রাখিবে। 
যো! গুরু? স হরি সাক্ষাৎ, বে। হরিঃ স গুরু? স্বয়ম। 
গুরুর্স্য ভবেত্ষন্তস্তা তৃষ্টো হরিঃ শ্বয়ম্‌ 
তত্রৈব। 
যিনি গুরু, তিনিই সাক্ষাৎ হরি; হরি ধিনি, তিনি 
স্বরংই গুরু । গুরু তুষ্ট হইলে স্বয়ং হরিই তাহার প্রতি 
সন্তষ্ট হন। 
গুর্বর্থে ধারয়েদেহং গুর্ববর্থে চ ধনাজ্জনম্‌। 
গুরোঃ শুঞ্নধণং কার্ষ্যং দেহপ্রাণধনৈরপি ॥ 
| তত্রৈব । 
গুরুর জন্য দেহধারণ ও ধনার্জন করিবে । গুরুর 
যত্রু আগ্রহ জন্য দেহ-প্রাপ-ধনাদি সমর্পণ করিবে । 
গুরু-আজ্ঞ! যে লঙ্বন করে, সে নরাধম, সেই পাপে 
বকাল নরকে পচে । ঘে শুরুর সহিত কলহ করে কিংবা 
বূঢ়বাক্য বলে, সে ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া বনে বনে ভ্রমণ 
করে। গুরুর আদেশম্ত কার্য নী করিলে ও শুক্ুসেবা- 
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দির কাধ্যে অবহেল। করিলে, কম্মিন্কালেও তাহার 
নিষ্কৃতি হয় না । গুরুসেবার মত উত্তম ধন্্ আর নাই ; 
গুরু অযত্বের মত অধম কম্মও আর নাই । শত পিঁড়ির 
উপর হইতে পতিত হইলে যেমন নিন্গে না আসিলে আর 
থামে না, তন্ত্রপ গুরুকাধ্য হইতে পতন হইলে তাহার 
ছুর্গতি অপরিসীম । 

শ্রদ্ধামার্গে অচল-বিগ্রহ শ্রীমুর্তি আর ভক্তিমার্গে 
সচল বিএহ শ্রীগুরু বৈষ্ণব-সেব্য। উশ্ররজ্ঞানে সেবায় 
সন্থুষট হয়েন নাই, নরভাবে ব্রজের সেবায় সম্যক সুখানন্ 
প্রাপ্ত হইয়াছেন । 


আনি 


শ্রীগুরনিণয়। 


পশুডং শঠঞ্চ ধূর্তৃঞ্চ তক্করঞ্চ বিশেবতঃ | 
ধন্মার্থকামমোক্ষার্থী শুরুত্বে ন চ নাচ্চয়েছ ॥ 
নারদীয়। 

জ্ঞানহীন মুর্খ, শঠ, ধূর্ত চৌর্ধাবৃত্তি অবলম্বী এবং 
চত্দবর্গ ফলাকাওকী (আর্ত অর্থার্থী জিজ্ঞাস জ্ঞানী, চ 
ভরতর্ষভ ) এই সব ব্যক্তি গুরু বলিয়ী আঙ্চিত হইতে 
পারেন না। 

শ্বিত্রী চৈব গলৎুকুষ্টী নেত্ররোগী চ বামনঃ | 

কুনখী শ্যাবদস্তুশ্চ জ্রীজিতোহপ্যধিকাঙ্গকঃ ॥ 


৮৮ শ্ীগুরুতত্ব-মীমাংসা। 


হীনাঙ্গঃ কপটী রোগী বহ্বাশী বহুজল্লকঃ। 
এতৈদেশিষবিহীনে। ঘঃ সদ্গুরুঃ শিষ্যসম্মতঃ ॥ নাঁরদীয়। 
শ্বেতুকুষ্তী, গলুকুষ্টা, চক্ষুরোগী, খর্ববাকৃতি, কুনখী 
(এবং উনবিংশ এবং একবিংশ নখী) কুকুরের ন্যায় 
দন্ত, স্রীজিত অর্থে স্ত্রীর অধীন মোটা শরীর ; কোন 
অঙ্গহীন, কপট, রোগী অর্থাৎ দীর্ঘস্থায়ী রোগযুক্ত ; 
বনছুবিধ কথালাপী, অনেক ভোজী এই সকল দোষবিহীন 
সদ্গুরু গ্রহণীয় । 
কাম জ্রোধাদি রিগ্চুর অধীন নহে। বিবেক দ্বারা 

বলীয়ান, শান্তগুকৃতি, সত্য ও ন্যায়বাদী, অহিংসামতি, 
তাদোষদশী, জিতাক্সন, তন্জ্ঞানী, বিশুদ্ধ ভজনপরায়ণ, 
সম্প্রদায় নিয়মে বাধ্য। এইরূপ. গুণশক্তিবিশিষ্ট মহান্ত- 
স্বরূপ বৈষ্বকে সদ্গুক গ্রহণ করিবে । বয়ঃজ্যেঙ্ট 
কনিষ্ঠ দেখিবার আবশ্যক করে না। 

নেত্র আছে দৃষ্টি আছে বাহ্জ্ঞানহীন ॥ 

অন্তর বাহ কৃষ্ণপ্রেমানন্দ প্রবীণ ॥ 

এমত বৈষ্ণব সেবা যেই নাহি করে। 

বিফল জনম তাঁর এ ভব-সংসারে ॥ 

কাঁয়মনে ভজ মুই চরণ তাহার । 

যাহাতে মিলিবে রাধাকুষ্েের বিহার ॥ 

গুরু অনাথবন্ধু ভারতী রামানন্দ । 

এ দাস সধর পাবে রসলীলাবুন্দ ॥ 
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শিষ্য-লক্ষণ | 


মহাঁপতিত শাবন অবতারে ধারে তারে আচগ্ান 
প্রভৃতিকে বিচার-বিহীনাবস্থায় নাম- প্রেম বিতরণ করিয়।- 
ছেন। সে কারণ শ্িষ্য-লক্ষষণ সম্বন্ধে বিশেষ লিচার 
আবশ্যক করে না; তবে ইহলোক ও পরলোক পর্ধি- 
লক্ষিত গ্লানি কিংবা অকরণীয় দোবব্যগীক নিন্দা না হর, 
সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই 
স্বভাবকে পরীক্ষা করিবে । 

মিথ্যাবাদী, চৌপ্যবৃস্তি-অবলম্বী, কনহপ্রিঘ্ব, ভজনে 
প্রবৃত্তিহীন, অতি ক্রোধী, সহিষ্ুতা-গুণহীন, পরদ।ক 
পরায়ণ, মাংসভোজী, মগ্ঘপায়ী, প্রনিন্দক, ক্ষিপ্ত ও 
বাক্যলঙজ্ঘনকারী এই সব দোষ থাকিলে শিষাস্ে হণ 
করা উচিত নহে । ভক্তের পুর্ববাবস্থা সন্ত্রান্তজনের নিকট 
জানিয়া, তবে শিষ্যস্কে গ্রহণ করিতে হইবে। স্বভাবছুস্ট 
এবং ছুষ্টাকেও গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু অনেক উপ- 
দেশ দিয়া, বিনীতভাবে ভালবাসিয়া, সর্ধনদ1 নিকট 
করত যত শুশীষ! দ্বারা স্বভাব পরিবর্তন করিয়া তবে মন্্ 
পঞাদান করিবেন। হরিনাম সঙ্কীর্রন করিতে যবনাদি 
উপদেশ দিতে কোন বাধ! নাই। 





৯৩ ভীগুরুতত্ব-মীমাংস' । 


বৈষ্ণবধর্ষের ১নং নিয়মাবলী । 


বৈষ্ণরঃ পরমে৭ ধর্মঃ বৈষ্ণবঃ পরমন্তপঃ | 
বৈষ্ঞবঃ পরমারাধাঃ টবঞ্চবঃ পরমে। গুরুঃ ॥ 


১।. এতন্্ারা সর্সাধারণকে জাত করা যাইতেছে ষে, 
নিয়লিখিত বিষয়গুলি প্রতিপালনে ধর্ম লঙ্কারে ভূবিত হউন । 

মহাক্সা বৈষ্বগণের গ্রতি । 

১। ধীহাঁর! ডোর, কৌপীন, বহির্বাস ত্যাগ করিয়াছেন, 
তাহারা সত্বর ধারণ করিবেন, নচেৎ বৈষ্ণব-জন্প্রদায় হইতে 
পৃথক থাকা উচিত। অরুণ-বর্ণের ভোর কৌগীন বহির্বা 
হইবে এবং গুল ফদেশ পধ্যন্ত রাখিয়া বহির্ধান ধারণ করিতে 
হইবে । 

২। তিক্ষার্থে হখনই গমন করিবেন, তখনই তিলকাদি 
করত গমন করিবেন, তাহাতে শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার বিশেষ আবশ্যক 
করে ন। 

৩। গৃহীগণের ছ'কাঁয় তামাক খাঁওয়! নিষেধ । 

৪1 টবষ্ণবগণের পক্ষে গ্ৃহস্থের চাকুরি কর। অসঙ্গত, এজন 
পরাধীন বৈষ্ণবগণ স্বাধীন হইলেন । 

৫ | বৈষ্ণবীগণের পক্ষে গৃহস্থকে আশ্রয় করা নিতাস্ত 
অন্তায়ঃ এজন্য সত্বর পৃথক্‌ হইতে চেষ্টিত হওয়া সঙ্গত | 

ধর্দশশান্ত্রের নিয়ম অনুসারে গৃহস্থগণের পক্ষে বৈষ্বী 
বাঁধা মহাপাপ, এজন্য সযাঁজ হইতেও এই নিয়ম উঠাইয়। 
দেওয়। উচিত। * 

৬। গৃহস্থতক্ঞ ত্রান্মণাদিকে প্রণাঁম করা বা পদূরজ গ্রহণ! 


শ্রীগুরুতত্ব-মীমাংসা। ১১ 


করা বৈষ্ণবগণেরু কর্তব্য নহে। শান্ত্রে বিধান নাই। শ্রীকৃঞ্চ 
ব্যতীত অন্য দেব-দেবীকেও নমস্কার করিবে না। 

৭] বৈরাগী বলিয়া পরিচয় ন1 দিয়া “দাস বৈষ্ণব” 
বলিবেন, লিখিতেও “দাস বৈষ্ণব” এই শব্দ লিখিবেন। 
অচ্যুতগোত্রযুক্ত চারি সম্প্রদায় বৈরাগী নহে (বৈষ্ণব )। 

৮। গৃহস্থ ভক্ত ব্রাঙ্গণাদিকে কেহ শিক্ষার করিবেন 
না, কারণ, শাস্ত্রে নিষেধ আছে। “অষ্টপাশমুক্ত গুরু হইবে ।” 


গৃহস্থগণের প্রতি 
বৈষ্ণবের হিতসাধন করিলেই টবঞ্চব-ধর্ম্ের হিতসধন কর 
হয়। ইহাতে আর্য সনাতন-ধর্্মের পথ পরিষফার হইবে, 
সমাজেরও বিশেষ উন্নত হইবে । আশ। করি যে, সাধারণেন্ 
উৎসাহে ধর্মধবঙজজ]! উড়িবে। নিবেদনম্ষিতি সন ১১৮ সাল, 
১৫ই কাত্তিক। 
্রীবৈঞ্বানুগত দাস-শ্রীদ্ধরাদ সন্যাপী-প্রকাঁশক.। 


পরিহার। 


ইতিপৃর্ববে “বৈষ্ণব কল্প” গ্রন্থ প্রচার করিয়াছি, তাহাতে 
মহণজনে!ক্ত বলিয়া _ 
আদৌ মন্ত্রং সনাশ্রিত্যং তৎপশ্চাদৈষবং সুধীঃ | 
শিক্ষাণ্ডরুং সমাশ্রিত্যং শিক্ষেদ্বৈষব সাধনম্‌ ॥ 
এই শ্লোক উল্লেখ করিয়াছি । উল্ত শ্লোকটী কোন্‌ গ্রন্থের 
জানিতে পারি নাই। তৎপর অনেকেই প্রমাণ সমর্থ বদ্দিয়! 
স্বীকার করেন না, সে কারণ নিজেও অন্বীকার করিলাম । 


চু 


৯২ প্র গুরুতত্ব-মীমাংসা। 


পরিশিষ্ট । 


গ্রকটিয়া দেখে জাঁচার্মা সকল সংসার । 

বৃষ্ণভক্তিগন্ধহীন বিষয় ব্যবহার ॥ 

কেহ পাঁপে কেহ পণ্যে করে খিষয় ভোগ । 

ভক্তি গন্ধ নাহু যাতে যায় ভবরোগ ॥ 
চৈতন)চরিত।মৃত | 


অদ্বৈত প্রক্কটিয়া এইপ্ধঈপ ভাব দেখিয়াছিলেন। বর্তমান 
সময়েও ঠিক তদ্রপ তাব পরিদর্ণন হইতেছে। মুখে কুঝঃ 
কুচ বলিলে বা পুজ। কিনে কৃষ্ণতন্তি হম্ব না। ক্ৃষ্ণতজনে 
শান্ত্রাহুসাঝে অধিকারী হওয়া চাই। জাতি, বিদ্ভা) মহষ্চ। 
রূপ ও যৌবন, এই সব ভঞ্িকষ্টক থাকিতে কদাচ কুষ্ণতন্তি 
হয় না। কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য তৃষ্ণা সম্পূর্ণরূপে বিদুরীত হষ্টলে 
তবে তাহাকে কঞ্চভক্তমধ্যে গণনা কনা যাইতে পারে। 
কোটি মুক্ত মধ্যে এক ছুলতি কৃঞ্চতত্ত, এই সুলভ কৃষঃ- 
ভক্তি ও ভক্ঞ ঘাটে, মাঠে, পথে, যেখানে সেখানে পেঙা- 
চির ন্যায় জন্মায় ও হয় এরূপ বিশাস বহির্নাতুলভা। 

বর্ণশ্রমিগণ কৃভক্তিপথে যাইতে ইচ্ছা করিলে, জাতি" 
বর্ণাচ্ছন্ন পাশবদ্ধ জীনুনর ছারা পরিচালিত হাত-গড়া সমূহ 
পরিবারের মধ্যে মন্ত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। কেন না, 
তত্তিন্ন অন্য কোন পন্থাবলম্বী গুরু ও প্রথা! দেখিতে পাস 
না। কোন বৈষ্ঞবকে গুরু করিলে, তিনিও সেই সব 
পরিবারের স্বক্গোলকল্সিত পরিচয়ের সখিষুঞ্জধী নির্ণর 


জীগুরুতত্ব-মীমাংসা । শু 


করিয়। দিয়া কুষ্ণতক্তি-গথ রোধ করিয়া দেন। কাজে 
কাজেই এইরূপ হুর্দঘশা ঘটে। গৃহস্থের পক্ষে এই গ্রকাঁর 
মহাঁন্‌ বিভ্রাট । 

ভিক্ষুকাশ্রমে ভেক গ্রহণ করিলেও ভারতী গুরু, সেই 
সব পরিবারের স্বরচিত তিলক ঘারা সজ্জিত করত ভেক 
দেন ও সেই পরিবারাক্ুপারে প্রাপ্তি ও সিদ্ধির নিয়ম- 
সেবাদি শিক্ষা! দেন। তীহাদেক গুরু মান্য না দিলে তেক 
মঞ্তুর হয় না। কেবল বাতুল €বঞ্চবেরা সে মান্য দ্রেন ৮ 
ভীধাম বৃন্দারনে গুরুকুজ্জে এ সব পরিবারের পরিচয় না 
ক্লে শরীমৃক্ত দর্শন হয় ন।। এইরূপ অনাচার বশতঃ সম্প্রতি 
চেতন্যের গুরুত্ব €বঞ্চবের গভূত্ব ও ক্ৃুষ্চভক্তির' লেশ 
গন্ধ স্থান পাইবার কোন দেশ কাল-পাত্র বা উপাম্ধ দেখ 
যায় না। 

ন যত বৈষ্বঃ শ্রেষ্টো নচ ভুলসীকাঁননম্। 
ন তিষ্ঠতি হরিস্তত্র শ্মশানসদৃশস্তৃতৎ ॥ 
নারদীষে। 

যেখানে বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ নহে ও যেখানে তুলসী-কাঁনন 
নাই, তথায় ভ্রীহবি অধিষ্ঠন কবেন না, সে স্থান শ্মশান- 
সদৃশ । 

বৈষ্ণব শ্রেগ্করূপে সংপুজিত হয়, এমত স্থান ভারতে 
আপাততঃ দেখা যায় না; কেননা, পরিবারের মহশিয়গণ 
বৈষ্ঞজলগণকে গুরুস্থান প্রদান করেন না এবং বৈষবের 
ভক্ত তুল্য কোন বাবহ্থারও করেন না। তাহাদের 
শিষ্বগণও বৈ-্ঘবকে পরম গুরুরূপে পুজা করে লা। নুর 


৯৪ জীগুকুতত্ব-মীমাংসা 1 


অভাবে বাতি দ্বারা কর্ণ কর্তব্য স্মাধার ন্যায় কায কতা 
হইতেছে । আরও কথা এই ধে, এসব পরিবারের অধী- 
নত। স্বীকার ভিন্ন ভজন হইতে পারে, এ বিশ্বাস কাহারও আছে 
তাহার নিদর্শন পাওয়। সুদুল ভ। 
অচ্চয়িত্ব। তু গোনিন্দং তদীয়ানার্চয়েত্ত, যঃ। 
নস ভাগবতে জ্বেয়ঃ কেবলং দান্তিকঃ স্মৃতঃ ॥ 

পদ্ম পুরাণে উল্লেখ আছে, “যে কৃক্চকে পুজা করে, 
বৈষ্ণবকে পুজা করে নাঃ সে কভু কৃষ্ণপ্রিয় হয় না) 
তাহাকে দান্তিক কহে।” বর্তমান সময়ে ধাহার। গুরুরূপে্‌ 
দণ্ডায়মান, তাহারা কখন বৈষুণবকে পুজা 'করেন না। 
বৈষ্ুবকে শিষ্য করত চাকর ও বৈষ্ণবীকে চাঁকরানী করত 
নিজ গৃহে ও শিষ্যালয়ে গমনের সমস্ত কদধ্য কাধ্য করাইয়! 
ভারতে ৈষ্ণব-ভভ্তি সমুলে ধ্বংস করিতেছেন । বৈষ্ণব 
মধ্যে কাহারেও ছড়িদার, কাহারেও ফৌজদার নিযুক্ত করত 
তাহাদের দ্বারা পেয়দার মত বৈষ্ঞবকে ধরান, হাজীর করান, 
বৈষ্ণবের করাদায় কব্ান ও চাকরগিরি করান, প্রভৃতি 
কাধ্য হইতেছে । তাহারা অসম্প্রদায়ী হইয়াও টৈষ্বের 
কর্তী হইয়াছেন। সমুহ শাস্ত্রপম্মত বৈষ্বের গুরুত্ব ও 
গ্রভুত্ব হইতে বৈষ্ণবের! বঞ্চিত হওয়ায় দীরিত্রযদোষে গুণ- 
রাশি হার! হইয়াছে। “বুভুক্ষিতঃ কিংন করোতি পাপম্‌” 
এই সব জন্য অশেষ ভুষ্কতিবন্ত হইয়াছেন, সিংহের শ।বক 
বদি কুকুরের ছুদ্ধে প্রতিপালন হয়ঃ তাহার [সংহ-বক্রম 
থকে না, তদ্রপ পরিবার মহাশম্গণের অন্ন ও উচ্ছিষ্ট গ্রহণ 
ও দণ্ডবৎ না! করিলে বৈষঞ্ণরগণের উপায় নাই। সে কারণ 


শ্রশুরুতব-মীমাংস!1। ৯৫ 


বৈষ্বধন্ম রক্ষা! অতীব স্ুকঠিন। এই সব আচরণ দেখিয়! 
বৈষ্ণবে কাহারও পুর্ণা সক্তি নাই। 

সামাজিক ব্রাঙ্গণ হুইয়াও নানাবিধ জাতির বাটিতে 
চৈতন্ঠের ভোগ দিয়া সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের পাওনা কাড়িয়। 
লইতেছেন, বৈষ্ণবের। বাধ্য হইয়া! অগশ্প্র্দায়ী কৃত সেই অপ্সিদ্ধ 
ভোগ প্রসাদ গ্রহণে পতিত হইতেছেন। 

বৈষ্ণবেরা ইচ্ছা করিলেও তাহাদের হস্ত হইতে নিস্তার 
পাইতে পাবেন না, কেন না, তেক গ্রহণ করিলে পুর্বাবস্থার 
ধর্মীধর্দ আচরণ থাকে না, তথাপিও পুর্ব গৃহস্থীবস্থার 
ভ্রান্ত পরিবার ও ভ্রান্ত গুরু ও তদীয় আচরণ ত্যাগে 
সাহসী হন না। আরও কথা এই যে, বৈষ্ণবের? কাঙ্গাল, 
তাহাদের প্রতি বিবিধ শাসন দ্বার! কিছুদিন হইল অধীন 
করিয়া লইয়াছে। বাঁবণ রাজা যেমন দ্েবগণকে অধীন 
করত দাসত্ব করাইয়্াছিল, তদ্রণ পরিবারের মহাশয়গণ 
বৈষ্ণবকে অধীন করিয়াছেন। রাক্ষসগণ কলিতে ব্রাঙ্গণকুলে 
জন্মগ্রহণ করিয়। সুজনের প্রতিহিংসা করিবে । 

রাক্ষনা কলিমাশ্রিত্য জায়স্তে ব্রলাযোনিষু। 
উত্পন্না ব্রহ্মকুলেষু বাধস্তে শ্রোত্রিয়ান্‌ কৃশান্‌ ॥৮ 

ব্রাহ পুরাঁণে উল্লেখ আছে; তাহাতে অন্রমাঁন কর! 
ঘায় যে, বৈষ্ণবের প্রতি অত্যাচারকাপিগণ ত্রেতার বাঁক্ষস এক্ষণে 
মানব । এক্ষণে বৈষ্বণণকে উদ্ধার ন। করিলে বৈষ্ণব-ধর্থ- 
জ্বল হুওয়ার সম্ভাবনা! নাই। টৈষবের গুরুত্ব না পৌছাইলে 
চৈতন্যের নিজ ধর্ম কৃষ্ণতক্তি সংস্থাপিত হইতে পারিবে না, ইহা 
প্ুব নিশ্চয় । 


৯৬ শীগুরুতত্ব-মীমাংসা। 


জয়দ্রথ বধ দিনে মহাঁরথী কর্ণাদি ও মৃহাঁপ্িত ড্রোণা. 
চার্ধ্যাদিও সমুপস্থিত থাকিতেও দ্রিঝাভাগে নিশি হইল 
কেন, এ ধারণ। হইপ না চক্রীর এমনি চক্র। জ্ঞান 
তাহার সম্পত্তি, তিনি দিলে জীবে পায়, নতুবা! অজ্ঞান হওয়! 
বিচিত্র নহে। ' বৈষ্ঞব জগবৃগুরু, বৈষ্ণব-সেবা পরম ধর্ম 
পরিবার প্রথা! ভ্রাস্তিমুলক, বদ্ধ জীবের গুরুত্ব অসম্ভব” 
প্রভৃতি বিচার-বুদ্ধি হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না, কলির এমনি. 
গ্রভাব। শিল্তের আদ্ধের দান শ্রীহণ পূর্বক বর্ণাশ্রমোচিত 
কুলাচাধ্য (গুক্র) পুরোহিতের প্রাপ্য গ্রহণ করিতেছেন । 
এদিকে কতক বৈষবেরও গুরু হইতেছেন। এই প্রকান্ব 
আচরণ কত গর্হিত, তাহা! পাঠকগণের বিবেচ্য। পুরোহিত 
ব্যতীত দীক্ষাগুরুও যদ্দি ত্রাণ হওয়াই সঙ্গত হয়, তন্দে 
পুরোহিতের অপরাধ কি? 

, উল্লিখিত বহুবিধ ভাব আচরণ দর্শনে অন্ুভাপানলে 
দয় দর্ধীভূত হইতেছে। এক্ষণে শ্রীরুষ্তচৈতন্য-প্রসাদদে এই 
সব দুঃখের অবসাঁন-করণাভিলাষে এই “্রীগুরুতত্বমীমাংলা 
গ্রন্থ প্রণয়ন করিলাম । এই গ্রন্থে শাস্ত্রীয় প্রমাণাপেক্ষা দেশ- 
কাল-পাত্র অনুসারে যুক্তি-তর্কের উপর অধিকতর রূপে নির্ভর 
করিয়াছি, নিবেদনমিতি | 

গ্রন্থ সম্পূর্ণ । 





